ল্বাগুভলা। 


পধ-গাহিতা : গথ-গস্তিকা 


ডক্টর জ্ঞয়স্ত গোস্বামী 
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প্রকাশক : শপরেশচন্দ্র সারা 
কমল পাবলিকেশনস 
৭৩ মহাত্মা গান্ধী পোড 
কলকাত ৭০৮৩2 


পথম প্রকাশ _ 
'আশ্রিন, মঙহালণ। ১৩৮৯ 
্সডটোাবর * নিলেন 


প্র্থন্থত: ছক । শরম হী । মাঘা্ন গোম্ছামী 
এম্-এ, নটি, পি, এইচ. -ডি 


গ্রন্থের রচপাকাঁল : ১৯৭০ ( জুলাই আগষ্ট ) 


মুদ্রক; লীলা ঘোষ 
তাপসী প্রিন্টার 
৬ শিবু নিশ্গাম লেন 


ক্লক ত।-৭ ০৩০০১ 


দৃষ্টিভ্জীর দিক থেকে ধিনি আমার মনের খুব কাছাকাছি, 
সেই গবেষক ও সাংবাদিক--- 
জ্বীযুক্ত নিখিল সরকার ( শ্রীপাক্ক ) 
এ্রীতিদ্তাজনেতু, 


ভুমিকা 


মানুষের কোনো স্থষ্টিই বার্থ নয়। 'সাহিতোর আগাছা' নামে পরিচিত পথ-সাহিতোর 
লেখকবর্গ তাদের স্থির ঘূলে যে প্রেরণা মম্থুভব করেছেন, যে স্থপ্টি তারা দিয়ে গেছেন, তা 
ব্যর্থ নয়। সমাজের একটি বিরাট অংশ পথ-সাহিতা থেকেই পেয়েছে আনন্দ, 
উত্তেজনা অনেক কিছুই । “বাংলা পথ-দাহিত্য : পথ-পুস্থিকা, বিরাট কোনো গবেষণা 
গ্রন্থ নয়। অনাগত গবেষকদের কাছে এই ধারাটি সম্পর্কে শুধু একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাই। উনিশ শতাব্দীর পথখ-পুক্তিকা প্রাণ সবই হারিযে গেছে। এ দেশের কয়েকটি 
পাঠাগারে দু-চাঁরটি থাকলেও থাকতে পারে। ব্রিটিশ মিউজিরম বা ইত্িম়া অফিস 
লাইব্রেরীর ক্যাটালগে কিছু নাম দেখেছিলাম । যদি সেগুলির অক্জিত্র থেকে থাকে, 
তাহলে ভবিষ্যতে হয়তো কাজে কিছু সহাঙতা করনে । লঙ সাহেবের কাটালগ সা 
বেঙ্গল লাইব্রেরী গরফিসের ক্যাটালগ কিছু নামের স্মৃতি বহন করছে। 

এখনো পথ-সাহিত্য জাতী অনেক রচন। প্রকাশ পাচ্ছে। অনেক পথ-পুস্তিকাও 
যথারীতি প্রকাশিত হচ্ছে! মুদ্রিত বটদাগুলি একর নীধিয়ে সংরক্ষণের বাবস্থা করলে 
ভালো হয়। সাহিত্য মূলা এগুলির যা-ই থাক না কেম, এক একটি “অভিজাত” সাহিত্য 
রচদার সমাজগত প্রপ্তাতর ইতিহাস হয়তো। এগুলির মধো লুকিয়ে থাকতে পাবে। 
জনতা-মনন্তত্ব হিযে গবেষণার ক্ষেত্রেও গুলির দান কম নয় | 

উনিশ এতান্দীতে লেখা পথণ-পুাস্তকার তালিকা দিলাম । গব্ষেক যহল থেকে এগুলি 
যাতে শির্ধাসিত না হর--শুধু এই উদ্দেশে । অনেক পথ-পুস্তিকা-কৰ গ্রন্থ ও অতি 
ক্ষীণারতন গ্রস্থের তালিকাও পরিশিষ্টে আনুষঙ্গিক হিসেবে দিলাম। কারণ আমি মনে 
করিনে-_-পথ-সাহিত্য : পথণ-পুস্তিকার চণ্ত্ি সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্ত । 
অতি ক্ষীণায়তন শমন্য ধরনের কিছু বইয়ের নাম৪ বীচিয়ে রাখার চেরা করা হলো 
পরিশিষ্টে। 

পৃজনীয় আচার্ধ ডক্টর শ্রযুক্ত আশ্ততোষ ভটাচার্ঘকে মামার প্রণাম জানাই । সাধারণ 
মানুষকে নিয়ে ভাববার প্রেরণ! তার কাছ থেকেই আমি লাভ করেছি। পরিশেষে প্রকাশক- 
বন্ধ শ্রীযুক্ত পরেশচন্ত্র ্লাতরার সহৃদয়তার কথা শ্বীকার করি। তীর উৎসাহেই এই বইটি 
পাঠকের সামনে উপস্থিত করতে পেরেছি । 

বিনীত 
বাগনান জয়ন্ত গোস্বামী 
রথযাত্রা, ১৩৮৯ 


বিস্জ-সুজী 
পব্ধখ-সাভ্ত : পথ-পুতিিকা ' ১ 
পখ-প্ুহ্ডিক1 এবং রসিক পরিবেশ / £ 
ব্য পুস্তিকা এবং লেখাকে শ্রবশতা। ' ৮ 
পর্থ-পুত্ভিকান্ডলির মুল্যায়ন « ১৩ 
ডন্িিশ শতাব্দীর পর্থ-পুত্তভিক / 
কৃষ্সেকটি পথ-পুষ্তিকার প্রসঙ্গ € ১৯৭ "ৃতাকন্দী )/ ৪৯ 
ঘটনাকেন্দ্িক পখ-পুক্তিকা এচশ 2 একটি দৃক্টীক্ত / ৬৫ 
ভপাসল্তকাল / ভিন 
পিশ্শিষ্ট : 
ক. আহুবকজিক গ্ুন্ত- তাভিকা ( ১৯ শতাব্দী )/ ৭৩ 
খু. বিশ শতাব্দী করেকডি পথ-প্ুহ্চিকার প্রপ্জ / ৭৯ 
নির্গেশ্িক্জা এ ৯৩ 


& 


সু 


গ্রন্থকারের দৃষ্টিকোণ 


পৃথিবীর কোনো মান্ুবের স্কষ্টিই অবহেলার নয় । অবহেলা মানে মানবতাকেই 
অবহেলা করা । 

সমাজের আলো দেখতে হলে অন্ধকারকেও দেখতে হবে | 

এক একটি 17৩1501791105-র উদ্ভবের জন্য 'আবর্জনার, মধ্যে প্রস্ততি 
চলে। 

পৃথিবীর নগণ্যতম মানুষও সামগ্রিক মানবধারার ভাবচগৎ্ চিন্তাজগৎ এ 
কমজগতের সম্মানিত অংশীদার | 


পথ-সাহিত্য: পথ-পুস্তিকা 


£366৩€ 1,1091801৩" নামে একটি ইংরেজী শব প্রচলিত আছে। বাংলায় তারই 
আক্ষরিক অন্তবাদ পথ-সাহিত্া" | .10120016? শব্দটির অর্থ ইংরিজী ভাষায় অনেকটা 
বাপক। কোনে বিশেষ পণা দ্রব্য সম্পকিত কিছু বিস্তৃত বক্তবা সমেত লিফলেট্ও 
লিটারেচার | বাংলায় তাকে “সাইতা"' বললে মাবার হাম্কর শোনাবে । কারণ 
“সাহিত্য” বললেই আমাদের মনরে মধ্যে জাগে অনুভূতির কথাভাব রূস ইত্যাদি 
শানান কথ|। তাই বাংল। শামকণে কিছুটা সমহ্যা। থেকেই যাচ্ছে। তবু বৈকল্পিক নাম 
দেবার কোনো উপায় পা থাকায় এই নামটিই গ্রহণ করা হলো। আমরা ইংরেজী 
সমালোচনার জগৎ থেকে অনেক শব্ধই এনে ধুতি চাঁদর পরিষেছি। 

305৩1 1.80518001৩ নামটির খধো কিছু বক্তবা প্রচ্ছন্ন আছে। একদিকে আছে 
গ্রামীণ মআাপরের লাহিত্ায | সেখ আপবের মধো সাহিত্য সরে গীত হয়। অন্যদিকে 
মাছে অভিজাত সাহিত্য-য। পুস্তক আকারে বইয়ের দোকানে বিক্রী হয়। 8৮০৩ 
[10518 0016-এ ছুটির কোনোটিই নয়। অভিজাত সাহিত্যের সঙ্গে এগুলির এইট্রকুই 
মিল যে এগুলি হরক-শির্ভর | এহরের পাকা বাড়ীর দেয়ালে আলকাতরা বা! কাণিতে 
লেখা রাজনৈতিক পদ্য, বিনের আাপরে বিনামূল্য বিভরিত বিশ্বের পদ্য, পোস্টারে হাতে" 
লেখা রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয়ের পদ্য, হযাগুবিল আকারে (বিনামূল্যে বা নামমাত্র 
মূল্যে ) বিভিন্ন জমায়েতে বিতরিত নাহিত্য--সব কিছুই পখ-দাহিত্যের মধ্যেই পডে। 
পথ-পুস্তিকা' নামে যার উল্লেখ করতে চাই, তা পথ-সাহিত্যেরই অন্তর্গত। এগুলি 
বইয়ের দোকানে বিক্রী হয় না। রাস্তায় বা জমারেতে এগুলি বিলি কর! হয়, অথবা 
হকারের মাধ্যমে বিক্রী করা হয়। বিশেষণ হিসেবে ১৮০৪৮ শব্দটির প্রয়োগের মধ্যে 
অবশ্ত অভিজাত সমালোচক-মহলের উন্নাসিক দৃষ্টি উপলব্ি করা যায়। 

ইতিমধ্যে বাংল! সমালোচনার জগতে আমর অবশ্ঠ গণ-সাহিত্য, লোক-সাহিত্য-- 
ইত্যাদি বিভিন্ন নামকরণ প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু এগুলোর সঙ্গে পথ-সাহিতোর 'আরুতি ও 
প্রকৃতিগত কিছুট] পার্থক্য মআছে। তাই পৃথক নামকরণেরও সার্থকতা আছে। 

পথ-সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে নাগরিক বা আধা-নাগরিক সংস্কৃতি খেকে । লোক 
সাহিত্য গ্রামীণ সংস্কতি-নির্ভর। স্থতরাং এই দিক থেকে লোক-সাহিত্র সঙ্গে পথ- 
সাহিত্য পার্থক্য রক্ষা করছে। 


২ পথ-সাহিত্য £ পথ-পুস্তিক। 


পথ-সাহিত্য হরফ-নির্ভর। স্থুতরাং লোক-সাহিত্যে নিরক্ষরদের প্রবেশারধিকার 
থাকলেও পথ-সাহিত্যে তাদের সহজ প্রবেশাধিকার নেই। “সহজ' কথাটা উল্লেখ করছি 
এই কারণে যে, অনেক সময় দু'চারজন নিরক্ষর ব্যক্তিকে কাছে বসিয়ে কোনো সাক্ষর 
ব্যক্তি পথ-সাহিত্যের অন্তর্গত পথ-পুস্তিক! পড়িয়ে শোনাতে পারেন। সেগুলিকে ঠিক 
আসর বলা যায় না। শুধু হরফ-নির্ভর নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পথ-সাহিত্য মুদ্রণ-নির্ভর | 
নগরাঞ্চল গ্রামাঞ্চলের তুলনায় সাক্ষরতার অগ্রসর । তাই নগরাঞ্চলের আওতায় রচিত 
পথ-সাহিত্য আসর-নির্ভর না হয়ে হরফ-নির্ভর বা মুদ্রণ-নির্ভর হয়েছে। অবশ্ঠ মুদ্রিত 
পথ-সাহিত্য প্রচারের ক্ষেত্রে জন-সাহিত্য ব৷ লোক্-প11ইত্যের মতো! মজলিশী ৷ নিয়শ্রেণীর 
মজলিশে পঠনীয় রচনা হিসেবে বিশেষ করে পথ-পুস্তিকার একটি প্রধান মূল্য থাকলেও 
ব্যক্তিগত অবকাশেও সেগুলি পঠনীয়। লোকদাহিতোর সঙ্গে এখানে তার পার্থকা । 

পথ-সাহিত্য আধুনিক যুগের ফসল । মধ্যযুগে সাহিত্য ছিলো আপর-নির্ভর । তখন 
মুদরাযান্ত্ের প্রচলন ছিলো না । তাই তখন ঠিক পখ-দাহিতা ধরনের বন্ত গভে উঠতে 
পারেনি । পথ-পুশ্ঠিকা--এবং হ্যাগুবিল-সাহিত্য উনিশ শতাব্দী থেকে ব্যাপক আকারে 
মুত্রিত ও প্রচারিত হয়েছে । বিশ শতাব্দীর সায়াহ্েও পথ-পুস্ভিকার আদর একটি বিশেষ 
সমাজের মধ্যে এখনো দেখি। পৃর্বোন্ত বিশেষ সমাজ সঙ্গীর্ণ হতে পারে কিংবা প্রসারিত 
হতে পারে; কিন্তু তার অস্তিত্ব সম্ভবতঃ কোনে! যুগেই বিনষ্ট হবে না। স্থৃতরাং এই 
জাতীয় লাহিত্য ভবিষ্যতেও না থাকার কোনো! কারণ নেই। 

আজকাল ফ্যাশন হিসেবে পথ-সাহিত্যের অবয়বে মভিজা ত-সাহিত্য প্রচাবের প্রবণতা 
দেখা যায়। সাহিত্যিক ব৷ প্রকাশক নাকি সাহিত্যের সঙ্গে গণ-সংযোগ ঘটাতে চান। 
কিন্তু গা কাগজ, ছাপা, ব্লক, গেট আপ,, লে-আউট--সব দিক থেকেই ধেন জানাতে 
চান যে, তারা [17161160188], পথ-সাহিতাকদের সঙ্গে তাদের কোনে! সংযোগ নেই । 

পথ-পুস্তিকাগুলি আকারে সংক্ষিপ্প এবং অপধিক এক কর্নার বই। অন্যান্য গ্রন্থের 
মতো পৃথক মোট! কভারে এর প্রচ্ছদ ছাপা হয় না। পৃষ্ঠা যে কাগজ, সাধারণতঃ সেই 
কাগজেই কভার ছাপা হয়। কভারই টাইটুল্‌ পৃষ্ঠ। এবং টাইট্ল্‌ পৃষ্ঠাই কভার। হয়তো 
বা কেউ কেউ রডিন “ঘুডির কাগজে কভার করেন। কাগজ অধকাঁংশ ক্ষেত্রেই 
নিম্নমানের ৷ ছাপাখানার সদদা-বাবহার্য নক্মার লাইন বা অতি ক্ষুদ্র ব্যধহার-যলিন ছবিব 
ব্লক টাইটুল্‌ পৃষ্ঠায় ছাপিয়ে তাকে প্রপাধনে একটু “হ্ন্দর করবার চেষ্টা চলে। বইয়ের 
নাম ব্লকে হয় না। কারণ বইয়ে ব্লকে জন্য পৃযক খরচ নেই। বেডিমেড ব্লকে কাজ 
হয়। ছাপাখানার ঢাঁউস্-মার্কা সেকেলে হরকগুলি অভিরুচি মতে! সাজিয়ে বইয়ের নীম 
ছাপা হয়। ফুটপাথের পণাদ্রব্যের মতো এল একট। কেল! দাঁম বইয়ের কভার বা 
টাইটুল্‌ পৃষ্ঠায় ছাপানো থাকে । “ঘরের দামও একট]! থাকে ধইকি। পববর্তী কালের 


পথ-দাহিতা £ পখ-পুষ্থিকা ৩ 
পথ-পুম্তিকায় 'ফেলা-দামের” মতো! “ফেলা-ঠিকানা, এবং “ঘরের ঠিকানা" ( অমুজ্িত ) 
পাওয়া যায়। 

বিষয় বন্ধর দিক থেকে পথণ-ুন্তিকাগ্ডলি সাধারণতঃ রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা 
হয়ে থাকে । কারণ এ-্জাতীয় সাহিত্যের রসিক সমাঙ্গ যে পধায়ের সেখানে রক্ষশশীলদের 

খ্যাই বেশি । পুরোনো পারিবারিক শীতিগুলির ভিত্তিতে প্রচুর পথ-পুস্তিকা লেখা 

হয়ে আসছে। পুত্র বা কন্যা! পিত। বা মাতাকে অবহেলা করছে, তার দৃষ্টান্ত বা আচার- 
আচরণকে বাঙ্গ-বিদ্রপ করে অনেক পথ-পুস্তিকা রচিত হয়েছে । এর সঙ্গে মিশে রয়েছে 
পুরোনো পুরুষ-ভাস্ত্রিক মনোভাব । যেমন কোনো ব্যক্তির স্ত্েপতা, শ্বশুরবাডী-প্রীতি 
থেকে আরম্ভ করে পুত্র-বধূর ছুবিনয়, স্ত্রী-স্বাধীনত!, স্ত্রী-শিক্ষা ইতাদি বিভিন্ন বিষয়ের 
বিরুদ্ধে এইসণ সাহিত্যের লেখকরা তীদের বিদ্বপাত্মক মনোভাব প্রকাশ করেছেন। 

শুধু রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই যে পথ-পুম্তিক। রচিত হয়েছে, তা নয়। বিভিন্ন হুজুগ 
নিয়েও অনেক পথ-পুস্তিক' রচিত হয়েছে দেখতে পাই। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিছু 
কিছু দৃষ্টি-আকধক ঘটন1। অনেক প্রারকাতিক ছুযোগও পথ-পুন্ডিকার ইন্ধন যুগিয়েছে 
কিছু দৃষ্টি আকধক অপরাধকে কেন্দ্র করে লেখা পথ-পুস্তিকা নিতান্ত কম লেখা হয়নি। 
এমন কি ।বশেষ বিশেষ উৎসবের উত্তাপেও আগাছার মতো পথ-পুস্তিক। রচিত হয়েছে 
অনেক । মোট কথা রসিক সমাজের মনের উত্তাপঢকুই এই জাতীয় সাহিত্যের সঙ্গল। 
কারণ নিরুত্তাপ মনে উত্তাপ স্থষ্কি করবার তীব্র ক্ষমত| এগুলির মধ্যে তেমন নেই । পথ- 
পুস্তিকার রসিক সমাজ যে পধায়ের, সেখানে সাহিত্য থেকে তারা যেমন কিছু প্রতাশা 
করে না। তাই অর্ধাশাক্ষিত মসাহিত্যিকের রচনাও এদের কাছে মনেক উপাদেয় । 

পথ-াহিত্োর অন্তর্গত পথ-পুপ্তিকাগুলিব মধ্যে অনেক সময়ে যৌন দিক থেকে কিছু 
প্রবণতা! লক্ষ্য কর যায়। অপ্রিয় হলেও এ কথ সত্য যে, অভিজাত সাহিত্যে বরং 
অনেক সময়ে যৌ* দিক প্রকাশের সচেতন প্রবণতাই দেখ! যায়। তবে সেখানে সভ্যতার 
গণ্ডী বজায় রেখে কতো বেশি পরিমাণে উপাদান দেওয়া যায় সেই চেষ্টা! কিন্তু পথ- 
পুম্তকাগুলির মধ্যে ঠিক সেই ধরণের প্রবণতা নেই । পথ-পুমস্তিকার রূপিক সমাজকে 
আমর। অতি স্ুুরুচি সম্পন্ন বলে আশা কার না। শাই বৌনতার প্রত শুচিবাতিকতার 
অভাব পথ-পুস্ভিকার লেখক ব1! রসিক সমাজ-_কোনে। পক্ষেরই নিতান্ত কম ছিলো ন। 
এব্‌ং এচনী আম্বাদনের ক্ষেত্রেও বাধ! ছিলো ন।।  অবগ্ সপ পথ-পুস্তিকার মধ্যেই যে 
যৌনতা আছে, একথা মনে কর। অন্যায় | 

পথ-পুস্তিকার সাহিত্য-রীত এক বিশেষ ধরনের সাহিত্য-বীতি। ক্রীতির দিক থেকে 
এই সাহিত্যের লেখকরা আনেকথাশি রক্ষণশীল । পুরোনো আমলের পয়ার-ত্রিপদীর 
কবিতায় বক্তব্য প্রকাশ করা৷ এদের কাছে খুব প্রিয় জিনিস । কথনে| কথনো ব! নাট]- 


৪ পঞ্থ-সান্িত্য : পথ-পুস্তিকা 


রীতিতে বা গস্চ কাহিনী আকারেও কিছু রচনা৷ দেখা যায় । পছ্যের তুলনায় এই জাতীয় 
রচনার সংখ্যা কম। অনেকে আবার পুন্তিকায় গদ্ঘ পদ্চ নাটক কিছুই বাদ দেননি । 
অর্থাৎ একটি আট-দশ পৃষ্ঠার পুস্তিকায় হয়তো সব রীতিরই কিছু কিছু প্রকাশ ঘটেছে। 

এইসব পুস্তিকার মধ্যে 7১101178 10150816 কিংবা লেখকের অজ্ঞতা প্রস্থত বানান 
ভুল প্রত্যাশিত বিষয় । রসিক সমাজ তা নিয়ে মাথাও ঘামায় না। মাঝে মাঝে শব্দের 
অপপ্রয়োগও লক্ষ্য করবার মতো । 

সব শেষে বলা প্রয়োজন, পথ-পুস্তিকা যেহেতু পথ-সাহিত্যের অন্তর্গত, অতএব তাকে 
এক ফর্মার মধো বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। কারণ পথ-সাহিত্যের পুবোপুরি স্বভাব নিয়ে 
বিদ্যামান কিছু সামান্য পুষ্টারতন পুন্তকাও বাজারে দেখা যা । তবে সরকাবী নথিলেখক 
ব] বিদেশী সমালোচকদের কারে] কারো মন্তব্য দেখে মনে হয়, তীর। এর একটা সীমা 
বেঁধে দিতে চান-মন্থতঃ মায় তনের দিক থেকে । এতে অব্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাহা 
দিক থেকে একটা সুবিধা হয়। আপাততঃ সেই পদ্ধতিকে ন। মেনেও অন্ততঃ গুরুত্ 
দেওয়া যেতে পারে । 

অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়েই পখ-সাহিত্যের অন্তর্গত এই পথ- 
পুস্তিকাসমূহ। সমালোচকের জগতে এগুলি অপাঙ্ক্তেয়। কিন্ত মানুষের কোনো স্যষটি 
ব্যর্থ নয়। এইসব পথ-পুস্তিকার লেখকরা সমাজের একটি বিরাট অংশকে তৃপ্তি দিয়ে 
থাকে। অর্থ নৈতিক সংকটে এই সমাজ আসরের ব্যবস্থা করতে পারে না। শহর বা 
শহরতলীর এইলব মানুষ গ্রামের আসর থেকে অনেক দূরে সরে গেছে । অথচ অভিজাত 
সাহিত্যের দরজ। এদের জন্ত বন্ধ না হলেও এরা অভিজাত সাহিত্যের সন্মানিত পাঠক 
নন। অভিঙ্গাত সাহিত্য এদের মনে তেমন কোনে! আবেদনও রাখতে পারে না। পখ- 
পুষ্তিকাই এইসব মানুষের মনে আনন্দ দেবার দারিত্ব গ্রহণ করেছে । স্থতরাং এই জাতীয় 
পুন্তিকার প্রয়োজন ধার অস্বীকার করবেন, তীর সমাজের একটি বিরাট অএকেই 
অস্বীকার করবেন। এগুলি হয়তো! “আগাছ। সাহত্য”, 'জঞ্জাল সাহিত্য*। কিন্তু হয়তো 
এইসব “আবর্জনার মধ্যে লুকিয়ে আছে সমাজের জীবন্ক চিত্র, জনতা-মনত্তত্ব__হয়তো 
বা জারো কিছু । আগামীদিনের সংস্কার-মুক্ত উদার গবেষকদের পথ চেয়ে রয়েছেন বর্তমান 
গ্রন্থের লেখক । 


পথ-পুস্তিকাএবং রপসিকপরিবেশ 


পথ-পুস্থিকা সম্পর্কে শিক্ষিত পাঠকবর্গের উন্নাসিক দৃষ্টি রয়েছে । এই জাতীয় একটি 
পুস্তিকা ক্রয় করতে তাদের আত্মসম্মানে বাধে । কারণ পার্বতী অনেকের ধারণা হতে 
পারে থে, পূর্বোক্ত ব্যক্তিটি শিক্ষাদীক্ষা সাহিত্য রসাম্বাদনের মান ও রুচি নিয়শ্রেণীর | 
অনেক সময সময়-কাটাবার জন্য যদিও বা কেউ কেউ হতো কেনেন, কিন্ত পথ-সাহিত্যের 
রচনা যে মানের, সেই মান অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের পাঠককে তেম্ন তপ্সি দিতে পারে না। 
তাচাড। পথণ-পুস্তিকা লেখকেব দৃষ্টিকোণ টন্নাসিক পাঠকদের কাছে অনেকটাই হাম্যকর বলে 
মনে হৃধ | 

অন্য দিকে রষেছে গ্রামাঞ্চলেব বসিক সমাজ । এদের জন্য রয়েছে মাসর-নির্ভর 
সাহিতা। মুদ্রিত পুস্থক-পুত্তিকার প্রতি গ্রামীণ বাক্তির ভাকর্ণ কম। মুদ্রিত 
সাহিতোর ব্যক্তিপত বা মজলিশী রলাম্বাদনে এদের তেমন রুচি নেই । গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিত 
অর্ধশিক্ষিত মানুষ নিবিশেষে বই কেনবার এভ্যাসটা খুবই কম। পাঠ্য বই তারা কেনেন 
বাধা হয়ে । কিন্ধ তা বাইরে বই কেনাকে অনেকেই বাজে খণ্চ বলে মনে করেন। 
এ+ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত বা পরার অশিক্ষিত বাক্তির বই কেনার কোনে। প্রশ্নই ওঠে 
না। কিন্তু শহরাঞ্চলে বা তার মাশেপাশে বই কেনার অভ্যাস শিক্ষিত বা অর্দশিক্ষিতদের 
মধ্ো এনেছে | এমনও দেখা যায়, অশিঙ্ষিত বাক্তিও বই কিনে শিক্ষিত ব্যক্তি বা 
অর্ধশিক্ষিত ধান্তির সহায়তায় তার রসাম্বাদন করছে। এক্ষর জ্ঞান শহরাঞ্চলে খুবই 
প্ররোজনীয় । শ্রাছাড। বইয়ের যোগানও শহরাঞ্চলে আছে । পথ-পুস্তিকার যে রসিক 
সমাজ-_তাদের মধ্যে অর্থ নৈতিক চাপ থাকা খুব স্বাভাবিক । এই চাপের মধ্যে তার! 
অল্প দামের বই কিনে থাকে । দামের দিক থেকে পথণ-পুন্তিকা স্বল্প মূল্যের হওয়ায় পথ- 
পুস্তিকায় রসান্বাদনে ঝৌকটা বেশি হওয়! স্বাভাবিক। তাছাড1 বিষয়বন্ত ও রুচির দিক 
থেকেও অন্যান্য ধরনের বইয়ের তুলনায় পথ-পুস্তিকা এদের কাছে অনেকখানি আপনার | 
স্বতরাং অভিজাত পাঠক এবং গ্রামাঞ্চলের লোক-সাহিত্যের রসিক সমাজের মাঝামাঝি 
জায়গায় রয়েছে পথ-পুস্তিকার রসিক সমান । 

শহরাঞ্চলে গৃহতৃত্যদের মধ্যে পথ-পুস্তিকা পাঠে বর্তমানে অনেকখানি কোক দেখা 
ষায়। তারা শিক্ষিত ব্যক্তিদের সংসর্গে থাকে এবং গোছানোর খাতিরে অনেক বইও 
তাদের নাড়াচাড়া করতে হয়। যে বইগুলি নাড়াচাড়া করে, সেগুলি পড়বার স্থযোগ 


ঙ প-সাহিতা ; পথ-পুস্তিকা 


হয় না। অনেক সময় সেগুলি পড়বার সুযোগ পেলেও তা পডবার মতো] বুদ্ধি, রুচি বা 
মানসিকতা তাদের নেই। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিত ব্যক্তিরও অবসর-সময় গ্রাম্য-রাজনীতিতে 
কাটে ? কিন্তু শহরাঞ্চলের গৃহভূৃত্য তার অবসর সময়ে তার পান বিডির খরচা বাচিয়ে 
কেন! এক ফর্মার কোনো বই তার টিনের বাঝ্স থেকে বার করে পড়তে বসে--এমন দেখ। 
যায়। কখনে! বা পার্কে একসঙ্গে তিন চারজন গৃহভূত্য জডে! হয়। একজন পড়ে, আর 
সবাই শোনে । অনেক উডিয়া রশধুনী ঠাকুরের বাক্সেও এমন বই থাকে । তারাও 
অবসর সময়ে একই ভাবে বইগুলির রপাস্বাদন করে। এই ধরনের বই পড়বার ঝৌক 
তাদেরই বেশি, যাদের পুজি পামান্য অক্ষর জ্ঞান হলেও যার] শিক্ষিত সমাজের সংস্পর্শে 
থাকে। 

অন্ত জাতীয় রলিক সমাজও রয়েছে । কারখানার শ্রমিক, দোকানেব কর্মচারী কিংবা 
এই গোত্রের অন্যান্ত ব্যক্তি । অবশ্ট যারা এককভাবে বাস করে, তার! এই জাতীয় বই 
একটু বেশি কেনে । 

সমাজের ভন্দ্র শিক্ষিত ব্যক্তি বলতে আমর] ধাদের বুঝি, ধার বই পডেন, ভালো 
জামা-কাপড পরেন, ইন্কুল কলেজে অফিসে যান, তাদের জীবনযাত্রার প্রতি পৃ্োক্ত 
গোত্রের লোকদের একট। মোহ থাকে এব এই জীবন ধার! তারা অন্তকরণ করবার চেষ্টা 
করে-__অর্থরুচ্ছতার মধো যতোটা সম্ভব, ততোটা। পথ-পুস্তিক! ক্রয়ের প্রতি আগ্রহ 
সেই প্রবণতা থেকেই । 

পথ-পুস্তিকার বিক্রেতাদের অনেকেই এই সমাজের অন্তর্গত। বিক্রী স্বার্থে এবং 
আলাপ-পরিচয়ের শ্বাখে তাগ1 পূর্বোক্ত রসিক সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে । 
তাদের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টাও অনেকের এই ধরনের পুস্তিকা পাঠের রুচি তৈরি করে দের । 
বন্ধু-বান্ধবদের প্রভাবে পডেও অনেকে এ ধরনের বই কিনে থাকে 1 

পথ-পুন্তিকা স্তরের বই কেনার বিষয়ে এদের 1নাঁদছ& কোনে! বাজেট নেই । খেয়াল 
মতো! এরা ধই কেনে । তাই বিষয়ের আকর্ষণ দিয়েই এদের মধ্যে ঝৌক স্থষ্টি করবার 
চেষ্টী চলে। 

একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে, _ বর্তমান কালের পথ-পুস্তিকার রদিক সমাজ এবং 
উনিশ শতাবীর পথ-পুস্তিকার রসিক সমাজের মধ্যে চারিত্রিক কোনো পার্থক্য আছে 
কিনা। কিছু পার্থক্য অবগ্ঠই থাকবে, যেমন এয়েছে উনিশ শতাব্ী এবং বিশ শতাবীর 
পথ-পুস্তিকাগুলির মধ্যে পার্থকা। উনিশ শতাবীর পথ-পুস্তিকা তখনকার তথাকথিত 
অভিজাত সাহিতোর মধ্যে কিছু কিছু মিশে গেছে। কারণ অভিজাত সাহিতাক বা 
পাঠক-সমাজ সে যুগে পথ-পুস্তিকার বৈশিষ্ট্য থেকে অনেক লময় খুব বেশি রকম পার্থক্য 
রচনা করেনি । এক শতাষী পরেও' পথ-পুক্তিকা তার হুভাব-বৈশিষ্ট প্রায় একই রকম 


স্্ 


পথ-পু্তিকা এবং রসিক পরিবেশ ্ 


থেকে গেছে । তার কারণ পরবর্তী কালের অভিজাত লেখক এবং অভিঙ্ঞাত পাঠক 
যেমন বিভিন্ন আদর্শকে অনুসরণ করে মান উন্নত করতে পেরেছেন তাদের শিক্ষা সংস্কৃতির 
সহাযতায়, পথ-পুস্তিকার লেখক ও রপিক সমাজ তা করতে পারেননি । হ্বল্প জ্ঞান, 
রসিক মনের প্রতি বৈতপিকত। ইত্যাদির জন্য লেখককে পুচ্ছানুগ্রাহিতায় সক্রিয় 
করেছে। 

পথ-পুন্তিকার রসিক সমাজ অভিজাত সাহিত্যের লেখকের বই কখনো যে পড়ে না, 
তানয়। কারণ অভিজাত সাহিত্যের পাঠকদের লঙ্গে পথ-পুন্তিকার রসিক সমাজের যে 
পার্থকে;র সীমারেখ!, তা অনেক সময় স্পষ্ট থাকে না। সীমারেখা-ম্পশী একটি বিরাট 
রসিক সমাজের অংশ একই সঙ্গে পথ-পুস্তিকা এবং অভিজাত সাহিত্যের পাঠক । তবে 
পথ-পুস্তিকা পাগের রুচি যাঁদের, অভিজাত সাহিতোর বৃত্তে অবস্থানকারী পথ-পুস্তিকাধর্মী 
রচনার প্রতি তাদের আগ্রহ বেশি । তবে এবিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু ইঙ্গিত করা 
সম্ভবপর এর । একথা শুধু বলা যেতে পারে যে, আধিক হ্থৃবিধা-অস্থবিধা এই রসাস্বাদনের 
যানসিকত| অনেকট। নির্ধারণ করে । ব্যক্তিগত শিক্ষা-দীক্ষা ও রুচির অপেক্ষাকৃত উন্নত 
মান পথ-পুন্তিকার রসিক লমাজকে অভিজাত সাহিত্যের পাঠক শ্রেণীতে উন্নীত করেছে 
এমন ঘটনাও বিরল নয় । 


পথ-পুস্তিকা এবং লেখকের প্রবণতা 


পথ-পু্তিকার লেখক সমাজ এবং রসিক সমাজের মধ্যে পার্থক্য বিরাট নয়। তবে 
সমীক্ষায় দেখা গ্নেছে, পথ-পুক্তিকার লেখকদের মধো অনেকে শিক্ষাদীক্ষায় কিছু উন্নত। 
অবশ লেখকদের মধো শ্রেণীবিভাগও রয়েছে । 

অতান্ত ছোটোখাটো প্রেস, যাতে সাধারণতঃ জবের কাজ হয়, সেগুলির কোনো 
কোনো মালিক বডো প্রেসের অনুকরণে অল্প অর্থ লগ্্নীতে দুই একটি বই ছাপতে চান। 
পরিচিত বাক্তিরাই এই সুযোগ গ্রহণ করেন। প্রায় সধ-ক্ষেত্রেই দেখ। গেছে, এগুলি 
কবিতা আকারে লেখা হয় । এজেন্টের মাধ্যমে বিরাট আকারে এগুলি বাজারে ছাডা 
হস না। ইম্প্রেখনও খুব বেশি হয় না। এগুলিতে ব্যবসায়িক লাভের তেমন একটা 
উদ্দেগ্ত থাকে না। নিতান্তই এগুলি প্রেস মালিকের সখ বা খেয়াল বল যায়। 

অনেক সময় কোনো! কোনো প্রেস-মালিক ব্যবসায়িক উদ্দেগ্রেই পথ-পুস্তিকা মুদ্রিত 
করেন। বিষয়বস্ত সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের স্পষ্ট নির্দেশ থাকে । এজেণ্টের মাধ্যমে 
তাদের পথ-পুস্তিকা বাজারে ছাড়া হয়। পুস্ভিকার লেখক একজন থাকেন বটে। তবে 
এমনও দেখা যায় যে, পারস্পরিক বোঝাবুঝির মধ্যে লেখক হিসেবে যে কোনো একজনের 
নাম দেওয়া হয়। বলা বাশুল্য কোনো জাতীয় পথ-পুস্তিকা লেখকের সঙ্গে প্রকাশকের 
লিখিত কোনো চুক্তি থাকে না। 

আবার এমনও দেখা যায় যে, কোনো কোনো সাহিত্যিক যশঃপ্রার্থী লেখক নিজের 
খরচায় প্রেস থেকে কোনো বই ছাপেন। এরা সাধারণতঃ বডে প্রেসে যান না ঠ ছোটে! 
প্রেসে অল্প খরচায় অল্প সংখ্যায় বই ছাপেন। বিষয়বস্তর দিক থেকে বা চরিত্রের দিক 
থেকে এই ধরনের লেখকের বেশ কিছু বই পথণ-পুস্তিকার আওতায় পড়ে । 

অনেক সময় প্রেসমালিকের উদ্দারতায় প্রেস-কর্মচারীদের অনেকে ছাট কাগজ বা 
উদ্বত্ত কাগজ সংগ্রহ করে পথ-পুস্তিকা ছেপেছেন- এমনও দেখা যায়! এই জাতীয় পথ- 
পুস্তিকা লেখকদের অনেকেই আছেন প্রেস-কর্মচারী | 

পথ-পুস্তিকার লেখক-প্রবণতা আলোচনার পুর্বে মোটামুটিভাবে অলোচনায় দেখা 
গেল যে, পথ-পুস্তিকার লেখকবর্গ ঠিক একজাতীয় নন, 'অথবা! একই জাতীয় পাঁরবেশে 
সাহিত্য রচন! করেন না। কোথাও থাকে নিধারত বিষয়বস্ত সহ তাগিদ, কোথাও বা 
থাকে আধা-তাগিদ, আবার কোথাও কোথাও লেখকের লেখার ক্ষেত্রে মোটামুটি হ্বাধীনতা 


পথ-পু গ্তকা এবং লেখকের প্রবণত। ৯ 


খাকে। অভিজাত পত্র-পত্রিকায় পথ-পুস্তিকা লেখকের কোনো রচনা প্রকাশের তেমন 
একটা সংবাদ পাওয়। যায় নাঁ_অন্ততঃ পরবর্তী যুগে । 

পথ-পুস্তিকা লেখকের একটি প্রবণতা প্রথমেই দৃষ্টি আকধণ করে । তা হলো তাদের 
রচনা-প্রকাশক ব৷ রসিক সমাজের প্রত্তি অতিরিক্ত বৈতসিকতা৷। তাদের ইচ্ছাকে লেখকরা 
বডো মূল্য দেন। অন্য কোনো পথ-পুত্তিকার মোটামুটি বাজার লক্ষা করে প্রকাশক 
তারই অনুকরণে অথব সেই পুস্তিকার ভাষ! সামান্য অদূল-ব্দল করে পথ-পুস্তিকা রচনার 
যদি নির্দেশ দেন, লেখক সেই নির্দেশও অস্নানবদশে পালন করেন। প্রকাশকের নির্ধারিত 
বিষয়বস্তু হুবন্থ অনুসরণ করা হয়। নেখানে অবশ্ঠ ভাষাগত কিছু ন্বাধীনতা থাকে । 
অনেক সময় প্রকাশক অভিজাত লেখকদের দ্বারা! রচনী সংশোধন করিয়ে নেন । পু্তিকা- 
লেখকবর্গ তাদের হীনম্মন্ততার জন্য তাতে সহজেই ্বীরুত হন। 

অপেক্ষারুত স্বাধীন লেখকও রসিকসমাজের প্রতি অতিরিক্ত পরিমাণ বৈতসিফ । এই 
বৈতসিকতার কলে নিয়োক্ত দিকগুলি লক্ষ্য করা যায় ।--- 

ক. ভাবে, ভাষায় ও রীতিতে লেখক পূর্বে প্রকাশিত এই ধরনের অন্ত পুপ্তিকার 
অন্ধ অনুসরণ করে থাকেন । কোথাও কোথাও বিষঃবস্ততে অভিনবত্ব থাকলেও সেই 
বিষয়বস্তুর চরিত্র (০08740161) পূর্ব প্রকাশিত অন্যান্য পুক্তিকার বিষয়বস্তর মমগোত্রীয়। 
পদ্য-রীতির রচন৷ হলে তা পরার ত্রিপরীর উধের্ব উঠতে পারে না। কোথাও কোথাও 
বা ছুর্বল শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দেব স্পর্শ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে দেখা গেছে, প্রচলিত 
কোনো আধুনিক গানের ছন্দ৪ অনেক সমর গৃহীত হয় (কিছু কিছু ছন্দ:£পতন 
প্রত্যাশিত 1 যেখানে ম্পষ্ট নির্দেশ করা হয় যে, বিশেষ কোনো আধুনিক গানের স্থরে 
বর্তমান পছ্যটি গাওয়া হবে । গগ্রীতির প্মভিকায় গগ্যরীতি অনেক আড়ষ্ট। অভিজাত 
সাহিত্যের প্রভাবে মাঝে মাঝে ভাষার মধ্যে লেখক তৎসম শব্ধ প্রয়োগের ( যাকে চল্তি 
কথায় “সাহিত্য করা? বলে) চেষ্টা করেন। গতান্তগতিক মলগ্কার প্রয়োগও দেখা যায় । 
হাপার ভূল ছাডাও এমন অনেক ভাষাগত ভূল এজবে আসে, যা বলা যায় লেখকের 
অজ্ঞতা-প্রস্থত। 

খ. এই জাতীয় সাহিত্যের উদ্ভব নগরাঞ্চল বা পগর-প্রভাবিত অঞ্চল থেকে। 
নাগরিক সংস্কৃতির মধ্যে রুচির উন্নয়ন প্রচেষ্টার পাশাপাশি যৌনতা প্রকাশের সচেতন 
প্রয়াপ দেখা যার । পথ-পুস্তকার লেখকরা দ্বিতীফটিই লাভ করেছেন । আকর্ষণ সৃষ্টির 
জন্য লেখকরা এ-জাতীয় কিছু উপাদান কিছুটা সচেতনভাবে প্রয়োগ করেছেন । পথ- 
পুস্তিকার এই যৌনতা! একটি বিশেষ ধরনের রসিক সমাজের মধ্যে বেশ খানিকটা চাহিদা 
সৃষ্টি করে। 

গ. রক্ষণশীল ভাষা! বা রীতির মতো রক্ষণমীল চিস্তাধারাও পথ-পুস্তিকায় গ্রহণ করা 


১০ পধ-দাহিত্য £ পথ-পুষ্তিক।? 


হয়। পুরোনো আদর্শবোধ, রক্ষণশীল সমাজ-কাঠামৌ বা পরিধার-কাঠামোর প্রতি 
সমর্থন এবং রক্ষণশীল নীতি প্রচারের চেষ্টা দেখা যায়। নারীর স্তীত্বের মহিম। ও 
স্বামীভক্তির কথা, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-্বাধীনতার প্রতি বিরূপ মনোভাব, মাতৃ-পিতৃভক্তি, 
ভ্রাতৃন্সেহ, গুরুজনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, স্ত্রীসমাজের গৃহমুখীনতা-_বিভিন্ন বিষয়ে তাদের 
বক্ষণলীলতা৷ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ের মধ্যে যে শিক্ষা বা 
অর্থের শক্তি রক্ষণশীলতার বেড়া ভেঙে প্রগতিশীলতার দিকে ধাবিত হতে চায়, পথ- 
পুস্তিকার রসিক সমাজ সেই সমাজের অন্তত নণ এবং লেখকরা এই সমাজের প্রতি 
একাস্ত নির্ভরশীল । 

ঘ. লেখকের মধ্যে অনেক সময় সমকালীন বিষয়বস্ত গ্রহণের প্রবণতা দেখা যায় । 
যেমন, ফৌজদারী মোকদ্দমার উপযোগী কোনো সংবাদ, কোনো হুজুগে আন্দোলন, সম্তা 
প্রত্যক্ষ কোনো রাজনৈতিক ঘটনা, অশ্বাভাবিক কোনে৷ সামাজিক সম্পর্কগত ঘটনা__ 
ইত্যাদি বিভিন্ন বিষষবস্ত পথ-পুস্ভিকায় গ্রহণ করা হয়। দৈনিক সংবাদপত্র, আঞ্চলিক 
সংবাদ সংগ্রাহকের তথা--ইত্যাদি পথ-পুস্তিকার পূর্বোক্ত বিষবস্তগুলিব উত্স। যথাযথ 
সংবাদের চেয়ে লেখকরা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত সংবাদ ও উত্তেজনাকে বেশি মূল্য 
দিয়ে থাকেন। জনশ্রতির মধ্যে থাকে সত্য, অর্ধপত্য বা মিথ্যা সংবাদ এবং তার লঙ্গে 
সঙ্গে সংবাদ শ্রবণজনিত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া] । 

ঙ সমাজের ধিঠিত্র লোকচরিত্র ও আচরণকে কেন্দ্র করে সমর্থনপুষ্ট দৃ্ঠিকোণ নিয়ে 
পুস্তিকা রচনার আগ্রহ লেখকদের মধ্যে দেখা যায়। বোকামি, স্বার্থপরতা ইত্যাদির 
বর্ণনায় নিজের 91১০1109115 বোধের আওতার লেখক রসিক সমাজকে টানতে চান । 
একটু স্ক্ধ্রভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, এগুলির অন্তরালেও পুরোনো আদশবোধ ও 
রক্ষণশীলত] সক্রিয় থেকেছে । 

চ. প্রাকৃতিক বিপধয়, রাঙ্গনৈতিক বিপধধর ইত্যার্দিও লেখকের বিষয়বস্ত হিসেবে 
গৃহীত হয়! এই সমস্ত বিপয়ের সঙ্গে পরিবেশ-বিশেষের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে। 
সাধারণ মাজষের মধ্যে এইসব নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। লেখক এই স্থযোগ 
গ্রহণ করেন। 

পথ-পুস্তিকার লেখক বৈতসিক হলেও অভিজাত সাহিত্যের লেখকদের মতো নিজন্ব 
রসবোধ যে তীরা একেবারেই প্রকাশ করেন নাঁ_-তা নয়। আবর্জনার মধ্যেও স্ফুলিঙ্গের 
মতো কিছু কিছু রচদাংশ দীষ্ঘ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে কোনো কোনে লেখক নিজের 
তাগিদেই পুস্তিকা প্রণয়ন করেন এবং অনভিজাত প্রেল থেকে তা মুদ্রিত করেন। এই 
জাতীয় লেখকদের প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য । আবার অনে+ প্রেসমালিক প্রকাশক 
অপেক্ষারুত উন্নতমানের সাঁহিত্যিককে দিয়ে ফরমাবেশী রচনা! লেখান। সেখানে সেই 


পথ-পুস্তিকা এবং লেখকের প্রবণতা ১১ 


সাহিত্যিক হাত-পাঁবাধা হলেও তার মধ্যেই কিছু নিজন্থ বসবোধ প্রকাশ না করে থাকতে 
পারেন না। আবার অনেক পুত্তিকা সংশোধনের জন্য যখন তাঁদের কাছে দেওয়া হয়, তখন 
তার] তাদের নিজন্ব সাহিত্যিকতাও মাঝে মাঝে প্রকাশ করেন ভাষা সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গে | 

পথ-পুস্তিকার লেখকদের মধ্যে সমাজ-সচেতনতা-ও দেখা যায়। বিষয়বস্তুর নিধাচনে, 
মন্তব্য উপস্থাপনে অনেক লেখক তাদের সমাজ-চেতন! প্রকাশ করেছেন । তবে অনেকেই 
পথ-পুস্তিকার রসিক সমাজের প্রতি বৈতসিকতায় তাদের সমাজ-চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত 
করেছেন এক একটি বিশেষ ক্ষেত্রে । 

পরিশেষে রুচিগত প্রবণতার বিষরে আলোচনা করা যেতে পারে । কারণ পথ-পুস্তিকার 
প্রসঙ্গে রুচির কথ ন্বভাতঃই মনে আসে । আমরা অপেক্ষার্ুত অভিজাত সমাজে মিশি, 
অভিজাত রচন] পাঠ করি । আমাদের রুচিবোধ অশেক উন্নত--অন্ততঃ এটা মনে করে 
থাকি। তাই পথ-পুস্তিকার রুচি সম্পর্কে আমরা একট উন্নাসিকভাব মনের মধ্যে 
পোষা করি । 

বহুবারই একথা বলা হয়েছে যে, পথ-পুন্তিকাব রসিক অশিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত 
নাগরিক বা আধানাগরিক সমাজ। অশিক্ষিত ব্যক্তি আবার অর্ধ শিক্ষিত ব্যক্তির 
সহায়তায় রসাম্বাদন করে । বলা বাহুল্য লেখকও তেমন অভিজাত নন, অথবা অভিদ্ধাত 
হলেও পাঠক বা রসিকের প্রতি অনেকথানি নির্ভরশীল । ফলে এই ছুই ধরনের লেখকের 
রচনাতেই কচির তেমন একটা হেরফের হয় না। 

পথ-পুস্তিকার লেখক বা রসিকের রক্ষণশীল মনোভাব সাহিত্যরীতির ক্ষেত্রেও 
প্রাচীনপন্থী । প্রাউমুদ্রণ যুগের পঞ্ভরীতিকেই এর! সাধারণতঃ সাহিত্যরীদিত বলে মনে 
করেন। তাই পথ-পুস্তিকা রচনা বলতে তার] পদ্য-পুন্তিকা রচনা বলেই মনে করে 
থাকেন। তবে এই লেখক বা রসিক সমাজ যেহেতু নাগরিক সমাজের সংস্কারযুক্ত, সেই 
কারণে তারা রীতির দিক থেকে কথনেো! কথন! গগ্চ বা নাটারীতিও গ্রহণ করেছেন । 
শেষোক্ত ছুটি রীতির মধ্যে নাঁট্যরীতি অবশ্থা এদের কাছে অপেক্ষাকত প্রিয় । নাটারীতির 
একট] বিশেষ ধরনের আবেদন আছে। গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষিত সমাজে সংলাপ-সংযুক্ত 
যাত্র। দেখার অভিজ্ঞতা আছে। নগরাঞ্চলের অশিক্ষিত সমাজ শুধু যাত্রা নয়, পরবর্তী কালে 
“ঘিয়েটারও, দেখেছেন। স্থতরাং অশিক্ষিত সমাজ ও অর্ধশিক্ষিত সমাজের মজলিশে 
একজনের পাঠের মাধ্যমে সকলেই রসাম্বাদন করতে পারেন । তাই সাহিত্যরীতি সম্পফিত 
প্রাচীন রুচিবোধের যে কিছু পরিবর্তন হয়নি, তা নয়। 

এবং তারই পাশাপাশি রয়েছে রীতিগতভাবে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব । অতি ক্ষীপায়তন 
একটি পুস্তিকায় গল্, পড্ঠ ও নাট্য সংলাপ তিটি জিনিস একত্র দিয়ে “বারোভাজা জাতীয় 
রচনাতে লেখকের যে রুচিবোধ---তাকে প্রশংসা কর! অবশ্থই যায় না। 


রঃ পথ-সাহিত্য £ পথ-পুস্তিকা 


হাশ্যরসম্থি আকর্ষণের একটি সহজ উপায়। পথ-পুস্তিকায় যে জাতীয় হাম্ঠারস 
প্রত্যাশিত, তাই আছে । গোপালভাডের সংস্কৃতি পুষ্ট যারা, তাদেরই খুজে পাওয়া যাবে 
পথ-পুস্তিকার রসিক সমাজ বা লেখকদের মধ্যে | এই ভীভামি অবশ্ঠ গ্রামীণ সমাজ থেকে 
উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া । তবে উনিশ শতাব্দীর নগরাঞ্চলের অভিজাত সমাজের 
হাম্তরসে যে $8116-এর আমদানি হয়েছিলো, পরবত। কালের পখ-পুস্তিকায়, তার যথেষ্ট 
প্রভাব দেখ! যায় । অতএব হাস্যরস সংক্রান্ত রুচির যে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে, এ এ-কথা 
অস্বীকার কর! যাবে ন!। বে মাত্রাবোধের অভাবে 98616 ব্যক্তিগত আক্রমণের পথায়ে 
গয়ে অভিজাত সাহিতোর 9৪6176-ধর্মী ভাসারসের সঙ্গে কিছুট! পার্থকা রক্ষা করেছে। 

যৌন-। সম্পর্কে আগেই বল] হয়েছে । বিবাহ, প্রেম, দাম্পত্য আচার-আচরণ সবই 
সাঠিতোর অন্র্গত হতে পারে। কিন্ছি পথ-পুস্তিকাঘ এইসব বিষয়বস্তর বর্ণনায় মাত্রা- 
বোধের মভাবের কথা নতুন করে বলা অনাবশাক । 

প্রসঙ্গ নিধাচনের ক্ষেত্রে পথ-পুস্তিক! লেখকের স্ুরুচি-কুরুচির প্রশ্ন শ্বভাবতঃই এসে 
যায়| যেমখ, কোনো বা!ক্ুগণ্ত কেচ্ছাকাতিনী, অসহনীয় অবৈধ যৌনাচারের কাহিনী 
ঈত্াাদি আমাদের রুচিবোধকে পীডা দেয় । অনেকের মত এই যে, প্রসঙ্গ নির্বাচনে 
কচিবোপের বিচার আসে ন, আসে প্রসঙ্গ উপস্থাপনের রীতির মধ্যে । স্টেো সর্বক্ষেত্রে 
প্রখোজা নয় | এমন অনেক বিষরপণস্ত নিদে লেখা পথ-পুস্তিক। আছে-যার নামকরণ 
দেখেই ফেলে দিতে ইচ্ছা হয়| 

পথ-পুজ্িকার লেখকদের প্রবণতার মধে। আমাদের কাছে অপ্রশংসনীঘ বলে সবই 
ভয়তে| মনে হবে । এদের স্থুল রুচি সমাজের ( অভিজাত সমাজের | রুচি উন্নয়নে 
কোনে! বাঘাত ঘটাথনি | বিজ্ঞানের উন্নরনগত শ্থাচ্ছন্দা যার্দের বরাতে কোনোদিনই 
জোটে না, সাহিতোর উন্নরনগত মানসিক ঠাও তাদের বরাতে কোনোদিন জোটে না। এরা 
এদের সমাজ নিধে সন্তুষ্ট । এতো! কলুষ সববে৪ এদের আনন্দকে আমর! নির্দোষ আনন্দই 
বলবো । কারণ অভিজাত সাঁহতোব পাঠক সমাজে যেমন মনোজগতে আন্দোলন কর্ম- 
জগৎকে আন্দোলিত করতে সমর্থ, এদের ক্ষেত্রে তা হয় না। তবে এই সমাজের প্রত্যক্ষ 
কিছ্রু সমস্যার ব্যাপার থাকলে তাব কথা স্বতন্ত্র | সেখানে তা! শুধু রশাম্বীদন হতে পারে না । 

পথ-পুস্তিকার লেখকদের প্রধণতার মধ্যে বিশেষ কতকগুলি দিক প্রকাশ পেলেও 
বৈচিত্রাও নিতাক্ষ কম নয়। নমবগ্য পথ-পুক্তিকায় লেখক হিসেবে মুদ্রিত নাম গুরু হপূর্ণ 
ন্য। কারণ আসল ও নকল দু-ধরনের লেখকের নামই পুস্তিকার কভারে মুদ্রিত থাকে। 
'লখককে ব্যক্তিগতভাবে গুরুত্ব দেওয়াঁ-যা অভিজাত সাহিত্যের লেখকের ক্ষেত্রে চলে 
আসছে, তা পথ-পুকস্তিকার লেখকের ক্ষেত্রে তেমন সম্ভব নয়। তবে তাদের প্রবণতাগুলির 
গুরুত্ব বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে হয়তো অন্বীকার করা যাবে না । 


পথ-পুস্তিকাগুলির মূল্যায়ন 


মানুষের যে কোনো জাতীয় শিল্প-থষ্টির মূলে রয়েছে তাগিদ। স্বতরাং যে কোনে 
জাতীয় শিল্পেরই অন্ততঃ কোনো না কোনো মূল্য রয়ে গেছে। অভিজাত সাহিত্য সৃষ্টির 
ক্ষেত্রে এই মূল্য সম্পর্কে চেতনা ও তার গুরুদ্ব অবিসংবাদিত। তবে পথ-পুস্থিকার মূলা 
অভিজাত মহলে উপস্থাপিত করাও যথেষ্ট কষ্টসাধা । পথ-পুস্তিকা সম্পর্কে অভিজাত 
সমালোচকদের বক্তব্য ঃ প্রথমতঃ, এর বিষয়বস্তর কোনে! মাথামুণড নেই। দ্বিতীয়তঃ, 
এর রুচি অত্যন্ত দ্বণ্য। তৃতীয়তঃ, অর্প-শিক্ষিতের হাতে অসঙ্গত, 'অপপ্রযুক্ত ভূলবানানেব 
ভাষ! এবং হান্যকর টেক্নিৰ্_-সব কিছু মিলে এমন কতকগুলো আবর্জন! সাহিত্য-জগতের 
মধ্যে এসেছে যার ধ্বংসই মঙ্গল। 

অভিযোগ মবই সত্য । তবে বক্তব্যহবডে! বেশি নির্ঘম | 

অভিজাত সাহিত্য শিক্ষিতের জন্য । কিন্ত নগরাঞ্চল ব। মগর-প্রভাবিত অঞ্চলের 
বিরাট অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত যে সমাজ, তাদের রসাস্বাদনের দায়িত্ব বহন করবার 
যোগ্যতা অভিজাত লেখকের নেই। পূর্বোক্ত সমাজের মান্যগুলির মানসিক পরিপাক 
শক্তি বিবেচন! করবার সামর্থ্য তথাকখিত অভিজাত 'গণ লেখকদের মধ্যেও আদৌ নেই। 
স্থতরাং এক্ষেত্রে পথ-পুস্তিকার লেখকরাই দেই বিরাট দায়িত্ব যে বহন করেছেন, তা অন্বীকার 
করা যাবে না। আজ সাহিত্যের উন্নতিকপ্পে আইন করে পথ-পুস্তিকা রচনা প্রকাশ বন্ধ 
করে দিলে সমাজের একটি বিরাট অংশের আনন্দ রসাপ্বাদনের ক্ষেত্রে বিরাট ক্ষতি হবে । 

পথণ-পুস্তিকাপ্র সমাজ-চিত্র-গত মূল্য আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী-বৃন্দ নিশ্চয় অস্বীকার 
করবেন না। যে কোনে সাহিত্যিকই কিছু না কিছু সমাজ সচেতন । কারণ মানুষ 
সমাজে বাস করে এবং সাহিত্যিকও সমাজে বাস করেন। জীবন সংগ্রামে ধাদের 
অবতীর্ণ হতে হয় না, আত্মুকেন্দিকতা বা রোমান্টিকত৷ তাদের পোষায়? সেই সৌভাগা 
পথ-পুস্তিকা লেখকদের হয়নি। অবশ্ত পথণ-পুস্তিকার সমাজজচিত্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে 
অনুকূল ও প্রতিকূল দুরকম দিকই আছে। সমাজের অনেক অনেক সত্য অভিজ্গাত 
সাহিত্যে ভীতি ব! শালীনতার খাতিরে চিত্রিত কর। যায় না। কোনো আন্দোলন 
সম্বন্ধে রাষ্ট্রের বা সমাজের নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন জাতীয় মতবাদের সন্ধান আমর! অভিজাত 
সাহিত্য পাঠে হয়তে! জানতে পারি। কিন্তু সেই আন্দোলন সম্পর্কে অর্ধশিক্ষিত বা 
অশিক্ষিত মাল্ধরা কী ভাবে, তাদের ওপরে এহ প্রভাব কী ধরনের এবং কতোট।, ত1 


১৪ পখ-সাহিভা $ পথ-পৃ্থিকা 


পথ-পুস্ভিকার মধ্য দিয়েই জান! যায়। ইতিহাসের আলোক-রশ্মি ওপরের স্তর দিয়ে 
যাতায়াত করে । সমাজের নীচের স্তর চিরকাল অন্ধকার এবং স্পর্শহীন থেকে যায়। 
পথ-পুস্তিকা সেই অন্ধকার সমাজের ইতিহাসকেই ব্যক্ত করে। অতি সাধারণ মানুষের 
যে সমাজ, তার মনন্তাত্বিক গতি-প্রক্কতি, তার চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ও পথ আমরা বদি 
ভালোভাবে জানতে পারি, তাহলে পামাজিক ইতিহাসের এক অনুক্ত অধ্যায়ের সন্ধান 
পাওয়া যাবে। 

গুজব বা ভ্রমাস্রক লোকশ্রুতির প্রতি হয়তে৷ পথ-পুন্তিকা_লেখকদের নির্ভরশীলতা 
রয়েছে। কিন্তু সমাজে গুজব বা ভ্রমাত্ক লোকশ্রতির মধ্যে আংশিক সত্যতা আছে 
কিসা, যদি না থাকে তবে সেগুলি কোন পথে ছড়িয়েছে বা কেন ছড়িয়েছে, এইসব 
বিচারের মধ্য দিয়ে এই সমাজ্জের মানসিকতা বিস্সেষণে অনেক সুবিধা হয়। যারা সেই 
মানসিকতার স্বরূপ নির্ণয় বা ধারা পথ আবিষ্কার করতে চাঁন, পথ-পুস্থিকা তাঁদের সহায়তা 
করতে পারে। 

পথ-পুস্তিক। লেখকদের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত এঁতিহাসিক বোধ আশা করা অন্ুচিত। 
মাত্রাবোধের অভাবে বস্ত্র মধো অতিরঞ্জন ব1 কল্পনা এসে ভিড করেছে। কিন্ত 
আধুনিক সমাজ চিত্র নির্ধারক মাত্রা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। 

সমাজের পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে হলে তার ভালো ও খারাপ- ছুটি দিকই জান দরকার । 
ভালোর পরিমাপ করতে হয় খারাপ দিয়েই । আলোর দ্বারা আমরা উপকৃত হই ঠিকই; 
কিন্তু কোন্‌ অন্ধকার অতিক্রম করে আমরা আলোর মধ্যে চলাফেব! করছি, সেই 
অন্ধকারের শ্ববপ জানবার কি আদৌ প্রয়োজন নেই? পথ-পুস্তিকার মধ্যে সেই 
অন্ধকার রাজ্যের কথা পাই। সমাজে প্রতিষ্ঠিত বাক্তিদের অবদান নিয়ে আলোচনার 
অভাব নেই। কিন্তু তা একটি দিক মাত্র। চাদের আর একটি দিক অন্ধকার । 
অন্ধকার আমাদের অঙ্জানা থাকে বলে আমর! মানবে দেবতা বানিয়ে তুলি। কিন্ত 
মানুষ যে মানুষই, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে পথ-পুস্তিকায়, প্রতিষ্টিত ব্যক্তির সম্পর্কে 
সেই না-জানী জগতের খবর এ পুস্তিকার লেখকরাই দিতে পারবেন। মহাপুরুষ বলে 
স্বীকৃত বাক্তি সদ্গুণের যোগফল না হলেও তাতে মানুষ হিসেবে মহিমা ক্ষুণ্ন হয় ন1। 
তবে প্রচারের চাপে অপদেবতা দেবত' হলে তা সমাজের প্রতি প্রতারণ। করা । পথ- 
পুদ্কিকা অনেক সময় সত্য ভাষণে সঙ্কুচিত হর না। 

সাম্প্রতিককালে জনতামনন্তত্ব সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে বেশ একটা হিড়িক 
শড়ে গেছে । রাজনৈতিক বা অর্থ নৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অনতা-মনত্তত্বের প্ক্হ 
শেহাৎ কম নয়। এজন্য প্রচলিত সমকালীন পথ-পুন্তিকার মূল্য যেমন রয়েছে, তার 
অতীতের ধার] উপলন্ধির জন্য পূর্ববর্তীযুগেব পথ-পুস্তিকা সম্পর্কে গবেষণারও অবকাশ আছে। 


পথ-পৃন্তিকাগুলির মুল্যায়ন ১৪ 


এবারে পথ-পুস্তিকার সাহিত্যগত মূল্যের প্রসঙ্গে আস যেতে পারে। গ্রামীণ 
লোক-সাহিত্যের মধ্যে যে স্বাস্থ্য আছে, নাগরিক অপুষ্টি রোগগ্রন্ত পথ-পুস্তিকার মধ্যে 
হয়তো সেই স্বাস্থ্য নেই । গ্রীমীণ লোক-সাহিত্যের স্বাস্থ্য ও াগরিক অভিজাত সাহিত্যের 
সম্পদ-_উভয় দিক থেকেই বঞ্চিত রয়েছে এই হতভাগ্য পথ-পুস্তিকা । পথ-পুস্তিকার 
কাছে অভিঙ্গাত সাহিত্যিকের কি কোনো খণ আছে? এর উত্তর বিতকিত। হার 
মধ্যে আমরা যদি মন্তব্য করি, সমকালীন পথ-পুন্তিকার মধ্যে যে জনপ্রিয়তার 
উপাদানগুলির সন্ধান পাওয়া যায়, অভিজাত সাহিত্যিক তাদের সাহিত্য প্রতিভার সঙ্গে 
সেই সন্ধান কাজে লাগিয়ে থাকেন অনেক সময় ;_-তাহলে তা পুরোপুরি মিথ্যা 
বলা হবে না । উনিশ শতাব্দীর নাটক প্রহসনের ক্ষেত্রে তার প্রমাণ মিলেছে । অনেক 
পথ-পুম্তিকা-কঃ অভিজাত সাহিত্যিকদের সাহিত্য রচনার বিষয়বন্তও ধরিয়ে দেন । 

যে-সব সাইত্যকে আমরা “সাহিত্যের আগাছা” শামে অভিহিত কলেছি, সেগুলির 
মধ্যে ভাবগত বা চিন্তাগত মৌলিকত। হয়তে। প্রায় সবক্ষেত্রেই অনুপস্থিত । কিস্তু অক্ষম 
লেখনীর মধ্য দিয়েই এমন কিছু উপাদান বেরোনো সম্ভবপর--্যার থেকে ভাবগত বা 
চিন্তাগত সম্পর্ক রেখেই নতুন উন্নততর ও গভীর ভাব ও চিন্তার জন্ম হতে পারে। বিভিন্ন 
সাহিত্যের ভাবরাজ্য বাঁ চিন্তারাঙ্গ্যে যা প্রতিভায় দীপ্ত হয়ে দৃষ্টি আকধণ করে, তার 
প্রস্তুতির কিছু কিছু ইতিহাস রয়ে যায় 'আগাছাস্গুলির মধ | 

পথ-পুস্তিকার অবয়ব যুক্ত কিছু অবপ্ত অভিজ্গাত সাহিত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া বায়। 
সেগুলি যখন পথ-পুন্তিকা নয়, তখন তার সাহিত্য মূল্য নিরূপণের প্রশ্ন আসে না। 
অনেক আধা-সাহিত্যিকের নিজের তাগিদে প্রকাশ করা পথ-পুন্তিকাধ্মী পুস্তিকাগুলি 
অবশ্য বর্তমান ক্ষেত্রে বিচার্ধ হতে পারে । বল! বাহুল্য সে জাতীয় রচনার ফাকে ফাকে 
কখনো বা কিছু দীষ্তি থাকে । পথ-পুস্তিকা ব্যবসায়ীর সাহিত্যিককে দিয়ে লেখানে। বা 
সংশোধন করানো রচনাতেও যে দীপ্চি থাকে না তা নয়। তবে পথ-পুস্তিকার সাহিত্য-মূলা 
নিয়ে ওকালতীও বাঁডাবাড়ি ছাড়! কিছুই নয়। তাছাড। পথ-পুস্তিকার লীমারেখার 
কাছাকাছি কিছু সাহিত্যগ্ড। সমন্বিত রচনা আছে। সীমান্তের রচনাগুলি নিয়ে 
চিরকালই মতবিরোধ চলে এসেছে এবং এই জাতীয় রচনার সংজ্ঞা সম্পর্কেও হয়তো 
ভবিষ্যতে মতবিরোধ হবে। স্থুতরাং এগুলির সাহিত্য-মূল্য তখন অন্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে 
বিচার করা হবে । 

সাইত্যের গভীরতার একটি দিক যেমন আছে, তেমনি ব্যাপ্তির৪ একটি দিক আছে। 
ব্যাপ্তিও গভীরতার অনুপাত নিয়ে বিতর্ক চিরকালই থাকবে । কিন্তু ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে শেষ 
প্রান্ত কোথায়, ত! আমাদের জান! হয়তো এক সময় দরকার হতে পারে; পথ-পুস্তিকা 
সেদিক থেকে সহায়তা যে করবে, এবিষয়ে আমর! নিঃসন্দেহ্‌ । 


উনিশ শতাব্দীর পথ-পুস্তিক! 


বাংলা পথন-পুস্তিকাগ্ুলি কালের বিধানে যথারীতি বিলুপ্ধ হবে। সবই প্রায় বিল্প্ত 
হয়ে গেছে--বিশেষ করে আগেকার লেখা পথ-পুস্তিকাগুলি। বিশ শতাব্দীর পথ-পুস্তিকা 
এখনে কিছু কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব । তাই এই শতাব্দীর লেখা পুস্ভিকার তালিকা বাদ 
দিয়ে উনিশ শতান্ধীর পথ-পুস্তিকার একটি তালিকা দিচ্ছি। অন্ততঃ নামগুলি বেঁচে 
থাকুক। নামের সঙ্গে আর যেটুকু পেয়েছি, তা আমাদের উপরি পাঁওনা। কতকগুলি 
পাঠাগারে উনিশ শতাব্দীর কিছু কিছু সংবাদপত্র সংরক্ষিত আছে। অনাগত কোনো 
গবেষক এ-গুলির পাতা উপ্টিয়ে এই পথ-পুস্তিকাগুলির মধ্যে কতকগুলির উত্স জেনে নিতে 
পারবেন। তাবিখ যতোটা সম্ভব দেওয়া হলো । প্রকাশের তারিখ হিসেব করে সংবাদ 
বা মন্তব্যগুলি সংগ্রহ করা যেতে পারে। মূল পুস্তিকার জন্য এদেশের প!ঠাগার ঘুলতে 
হবে। ব্রিটিশ মিউজিয়ম বা ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর বইগুলির যদি বাস্তব অস্তিত্ 
থাকে তো আবে ভালো হয় । আমার তালিকা দেবার উদ্দেগ, এই যে, পথ-পুস্তিকার 
তালিকা পাঠ করলে উনিশ শতাব্দীর পথ-পুস্তিকা সম্পর্কে একট1 সাধারণ ধারণ! জন্মানে। 
আমার তালিকা সম্পূর্ণ নিভূলি বলে মনে করি না। হয়তে! এমন কয়েকটি বই-এর মধ্যে 
ঢুকে গেছে যা আদৌ পথ-পুস্তিকার গোত্রে পড়ে না। আবার প্রচুর বই হয়তো ছিলো, 
যা এই তালিকায় দেওয়! সম্ভব হয়নি-__কারণ তার নামও হারিয়ে গেছে। 

বর্তমান গ্রন্থে উনিশ শতাব্দীর প্রতি পক্ষপাতের কারণ-_শ্রন্থটির সামগ্রিক উদ্দেশ 
উপলব্ধি কংলেই বোঝ! যাবে । 

পরিশেষে আর একবার একটি কথা স্মরণ করাতে চাই। উনিশ শতাব্দীর গ্রস্থ প্রকাশের 
ব্যাপারে অভিজাত সাহিত্যিকের আভিজাত্যবোধ তেমন টন্টনে ছিলো না৷ । তাই 
প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিও আট-দশ পৃষ্ঠার বই লিখতে সম্কৃচিত হতেন নাঁ। যে-যুগে ছাপানো 
বইয়ের লেখক-_এটারই একট বডে| মহিমা ছিলে! । তাই এখনকার অভিজাত লেখক 
যেমন এক ফমার বই ছাপতে চান না । এখন অবশ্য ভগ্য ধরনের ক্ষীণায়তন বই ছাপবার 
একটা! হাওয়া উঠে ), পাছে কেউ ভেবে বসেন, ইনি পথ-পুম্তিকার লেখক ! অভিজাত 
সাহিত্যিক 'গণসাহিত্যিক হতে চাইলেও অনভিজাত হতে চান ন1। 

অতএব সে-যুগে একদিকে যেমন পথ-পুন্তিকার মধ্যে শিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত সব ধরনের 
লেখকই মিশে গেছেন, তেমনি তীদের সে-সব সাহিত্যারচনা পথ-পুস্তিকার স্তর থেকে তেমন 


উনিশ শত।বীর পথ-পুন্তি কা ১৭ 


বেশি দুর উঠতেও পারেনি । তখনকার দিনের শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত লোকের বারো পাতার 
একটি বইয়ের তুলনায় এখনকার একটি অপ্রতিষ্ঠিত অর্ধ শিক্ষিত লোকের বারো পাতার বই 
খুব বেশি পার্থক্য রক্ষা করে না। তাই পথ-পুস্তিকা সম্পর্কে ভূমিকায় যে-সব আলোচনা 
আছে, তা সর্বক্ষেত্রে উনিশ শতাব্দীর পথ-পুস্তিকার বিষয়ে প্রযোজ্য নয়”__এ কথা অস্বীকার 
করে লাভ নেই। 

কালানুক্রমিকভাবে কতকগুলি পুন্থিকার তালিক! দিলাম । রচনাঁকালের ব্যাপারে 
যেখানে অনিশ্চয়তা আছে, সেখানে তা পৃথকভাবে তালিকাভূক্ত করেছি । 


১৮৫৫ গ্রীষ্টান্দ 

১, নির্বোধ বোধ--লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান--কলকাতা। পষ্ঠ' 
সংখা-৬। বাঙালীর আখড়ায় সচরাচর যে গানগুলি গাওয়া হতো, সেগুলির নিন্দা! করে 
লেখা একটি ৮৪1০০. প্রকাশ তারিখটি সন্দেহজনক । 


১৮৫৬ খ্রীষ্টান 


২. পুর্ণ সথের ক্ষু্নভাগ-_তারিণীচরণ মর্দাণী ॥ প্রকাশস্থান_-কলকাতা। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫ | বইটিতে পৃথবীকে একজন ব্যক্তি হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। সে 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে, হিন্দু মহিলাদের খুবই ছূর্শ।। অন্ততঃ বিধবা-বিবাহের 
সম্মতি দিয়ে ভগবান যেন এ'দের ছুর্দ্শা থেকে মুক্ত করেন। স্বপ্বদর্শনের মধ্যে দিয়ে এই 
প্রার্থনার ঘটনা বর্ণন] করা হয়েছে। 


১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ 


৩. নীলকরদ্িগের কি অত্যাচার--লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান_ 
কলকাতা । পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বর্ণনা বইটিতে প্রকাশ 
পেয়েছে । তারিখটি আচ্ছমানিক। 


১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ 


৪. ঘুঘু ওর্ফাদ--লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান__কলকাত! | পৃষ্ঠা সংখ্যা- 
১৫| প্রতারকও একদিন জব্দ হয়--এই সিদ্ধান্ত নিয়ে লেখা! একটি সরস গল্পের 
পুস্তিকা । 

৫. কোনের মা কাদ্দে আর টাকার পু'টলি বাঁধে-ভোলানাথ 
মুখোপাধ্যাক্্ ॥ পৃষ্টা সংখ্যা-১৬। পুক্তিকার কন্যাপণের বিরুদ্ধে। কাহিনী পরে 
দ্রষ্টব্য । 


চি 


১৮ পথ-সাহিন্য : পথ-পুত্বিকা 


১৮৬৪ খ্রীষ্টান 

৬. হায় এ কি অদ্ভুত ঝড়-মহেশচত্র দাস দে॥ প্রকাশস্থান_ 
কলকাতা । পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪। ১৮৬৪ শ্রীষ্টান্বের অক্টোবর মাসে যে বিধ্বংসী সাইক্লোন 
হয়েছিলো, তার ক্ষয়ক্ষতির বর্ণন1 করে পুন্তিকাটি রচিত। 


১৮৬৫ গ্রীষ্টাক 

৭, কি ভয়ানক আশ্বিনে ঝড়-কৈলাসচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
প্রকাশ স্থান কলকাতা । পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪। পূর্বোক্ত তারিখে সংঘটিত বাডের 
পরিণতিকে কেন্দ্র করে পূর্ববর্তী পুস্তিকার অনুকরণে এই বইটি লেখা হয়েছে। 

৮. হায়রে আশ্বিনে ঝড়-মহেশচত্দ্র দাস দে॥ প্রকাশস্থান__ 
কলকাতা । পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০ | ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একই লেখকের অন্য একটি 
বই--একই বিষয়-বন্ত নিয়ে লেখা। সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী বইয়ের কাটতিতে উৎসাহিত হয়ে 
লেখা । ১৮৬৭ খ্রীষ্টান্ধের ঝড নিয়েই লেখা । 


১৮৬৭ স্রীষ্টাব্দ 


৯. এ কি অসম্ভব ঝড়--মহেশচজ্দ দাস দে॥ প্রকাশস্থান__ 
কলকাতা । পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫ | ১৮৬৭ খ্রীষ্টান্দের অক্টোবর মাসেও আবার ১৮৬৪ 
্ীষ্টাব্দের মতো ঝড হয়। এই বিধ্বংসী ঝড সাধারণ মানুষের ক্ষতি যাই করুক, বর্তমান 
লেখকের ক্ষতির বদলে অনুপ্রেরণাই যুগিয়েছে । ঝড সম্পর্কে ইতিমধ্যে ছুটি বই লিখে 
তিনি উৎসাহিত। 

১০. জঙ্গলে ঝড়-তারিণীচরণ দাস ॥ প্রকাশস্থান_কলকাতা। ১৮৬৭ 
্ষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের বিধ্বংসী সাইক্লোন নিয়েই লেখ! হয়েছে বইটি। 

১১. কাত্িকে ঝড়-শোপালচক্দ্র দ্াস॥ প্রকাশস্থান_কলকাতা। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। লেখকের বাড়ী খিদিরপুরে। পূর্ববর্তী গ্রন্থের অনুরূপ বিয়বস্ত, 
পদ্চাকারে লেখা । 

১২. কাত্তিকে ঝড়ের পাঁচালী-ঈশ্বরচত্র সরকার ॥ প্রকাশ স্থান_ 
কলকাতা! । পৃষ্টা সখা-১৫। একই বিষয়বস্তু অর্থাৎ ১৮৬৭ গ্রীষ্টাব্ের অক্টোবর মাসে 
। কাতিক মাসে ) সংঘটিত সাইক্লোনকে কেন্দ্র করে এই বইটিও লেখা। 

১৩. রামপুরার যথকিঞ্চিৎ-মুরারিমোহছন বিশ্বাস ॥ প্রকাশস্থান_ 
বামপুর, বিউলিয়া। পৃষ্টা সংখ্যা-১০ | বাঙালী যুবকদের নান! ধরনের পাপ কাজের 
নিন্দাস্থচক বিবৃতি দিয়ে পুস্তিকারটি লেখা হয়েছে । 


উনিশ শতাব্দীর পথ-পুস্তিকা ১৪ 


১৪. কলির বৌ ছাড় জ্বালানী--গোলাম হোসেন ॥ প্রকাশস্থান_- 
কলকাতা । পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪ | সমকালীন পুত্রবধূদের ্বাধীন মনৌভাব এবং উচ্চুঙ্ঘলত! 
নিয়ে রক্ষণশীল দৃটিকোণে পুস্তিকাটি রচিত। 

১৫. ননদ ভাজের ঝগড়া-মুন্শী নামদার ॥ প্রকাশস্থান_-কলকাতা। 
পৃষ্টা সংখ্যা-১৬। বাঙালীর সংসারে ননদ এবং ভ্রাতৃবধূর প্রতিষ্ঠাগত বিরোধ নিয়ে 
পুস্তিকাটি লেখা । পুস্থিকাটি ১৮৬৯ ্রীষ্টাব্ধে প্রকাশিত বলে অন্থাত্র উল্লেখ থাকলেও, 
১৮৬৭ শ্রীষ্ঠাবকই পুস্তিকাটিব্ন যথার্থ প্রকাশ কাল বলে মনে হয়| 

১৬. রীড়ের বিয়ে ডিস্মিস্--জগচ্চত্দর গুহ ॥ প্রকাশস্থান--কলকাতা। 
পৃষ্ট-১১। বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আকারে একটি কাহিনী এই পুস্তিকায় 
লিপিবদ্ধ হয়েছে। 

১৭. নতুন ঝড়-মুনৃশী নামদার ॥ প্রকাশস্থান_-কলকাত।। পৃষ্ঠ 
সংখ্য-১৪। পুরোণো ঝড় ১০৬৪ খ্রীগ্টান্ধের । নতুন ঝডের অর্থ ১৮৬৭ খ্রীষ্টাবের 
অক্টোবরের ( পূরে উপ্লিখিত ) ঝড | দেই ঝড়কে কেন্দ্র করেই পুস্তিকারি রচিত। 

১৮. প্রবল ঝটিকা-পুর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ প্রকাশ স্থান_- 
কলকাতা । পৃষ্ঠ! সংখ্য।-১৪ | এর বিষয়বস্তও সেই এক, ১৮৬৭ স্তরীষ্টাব্ধের অক্টোবর 
মাসের ( কাতিক মাসেও ) সাইক্লোন । 


১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ 

১৯, সুর! বিরুদ্ধে অভিযোগ-ন্দ্রকুমার চক্রবর্তী ॥ প্রকাশস্থান-_ 
কলকাতা।। পৃষ্ঠা সংখ্যাঁ১৮। সমকালীন সমাজে মগ্পান এবং মাতলামি নিয়ে পঞ্চ 
আকারে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে । 

২০. সুরা সঙ্কীর্তন-_-শ্যামাচরণ মল্লিক ॥ প্রকাশস্থান_-কলকাতা। পৃষ্টা 
সংখ্যাঁ২১। | পুষ্ট। সংখ্য। একটু বেশি হলেও ন্বভাবে পখ-পুস্তিকা বলে মনে হয়; 
অন্ততূক্তি বিবেচ্য ।) পুম্তিকাটিতে মগ্ঘপানের মহিম। বাক্ত কর! হয়েছে নিন্দাআুক 
দৃষ্টিকোণে | পণ্যাকারে লেখা হয়েছে বইটি। 

২১. বাবুদের ছুগ্গোৎসব- লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান__-কলকাতা । 
পৃষ্ঠা সংখ্য-১২ । ছুর্গোৎ্সবের নামে বাবুসমাজের উচ্চৃঙ্খলত! 'ও নষ্টামির চিত্র পুস্তিকাটির 
মধ্যে রয়েছে । হাস্যরসাত্মক নকৃশী আকারে বইটি লেখা। 

২২. বনর্গায়ে শিয্ষাল রাজা-মুন্শী নামার ॥ প্রকাশস্থান_- 
কলকাতা । পৃষ্ঠ সংখা1-১৬। সমকালীন প্রতিষ্ঠাকামী কোনো গ্রামীণ চরিত্রকে কেন্দ্র 
করে সম্ভবতঃ লেখা । পুস্তিকাটি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বলে নথিতে অন্থত্র উল্লেখ 
কর! হয়েছে । মনে হয়, ১৮৬৮ খ্রষ্ঠাকেই পুস্তিকাটি প্রকাশ পেয়েছে । 


২০ পথ-নাহিত্য £ পথ-পুস্তিকা 


২৩. কড়ির মাথায় বুড়োর বিষ্ে-সেখ আজিমদ্দী ॥ প্রকাশস্থান_ 
গরাণহাট ( কলকাতা )। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। বৃদ্ধের বিবাহকে কেন্দ্র করে পুন্তিকাটি 
রচিত। কাহিনী পরে দ্রষ্টব্য । 

২৪. মনোহর ফেঁসেড়া-মুন্শী নামদার ॥ প্রকাশস্থান_কলকাতা। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। বিষয়বণ্ত সম্পর্কে কিছু জানতে পারা মায়নি | 

২৫. ভাঙ্গা ঘরে চাদের আলো-_শীতলনাথ চৌধুরী ॥ প্রকাশস্থান_ 
যশোহর | পৃষ্টা সংখ্যা-১১। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্বের অক্টোবর মাসে যে ভয়াবহ সাইক্লোন 
হয়, তাকে কেন্দ্র করে এটিও লিখিত হয়েছে । লেখকের মত এই যে, কলিযুগের 
পাপগুঁলির জন্যই ভগবান স্বয়ং খের মাধ্যমে মানষকে শাস্তি দিয়েভেন। 

২৬. কলির বৌ হাড় জ্বালানি-মুন্শী নামদার ॥ প্রকাশস্থান__ 
কলকাতা। পরষ্ঠা স্খ্যা-১৫ | সমকালীন পুত্রবধূদের স্বাদীন মনোভাব ও উচ্ছুঙ্ঘলতা 
নিয়ে পুস্তিকাটি লিখিত হয়েছে । 

২৭. ছুই সতীনের ঝগড়া-মুন্শী নামদার ॥ প্রকাশস্থান কলকাতা । 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। বনুবিবাহের বিষময় পরিণতি স্বরূপ ছুই সপত্বীর কলহকে কেন্দ্র করে 
পুস্িকাটি লেখা হয়েছে । 

২৮. অঙ্গন! প্রসঙ্গ_জগচ্চত্রর রায় ॥ প্রকাশস্থান__কলকাতা। পৃষ্টা 
সংখ্যা-১২। স্ত্রীলোকের প্রতি কিছু দাম্পতা নীতি নিয়ে উপদেশ এবং স্ত্রীসমান্তের 
অগ্রগতিকে কেন্দ্র করে বইটি লেখা হয়েছে । 

২৯. স্ত্রীলোকদিগের কথোপকথন-_কালী প্রসন্ন বস্ত্র ॥ প্রকাশস্থান-- 
কলকাতা । পৃষ্ঠ! সংখযা-১০ | বইটির মধ্যে স্বামী ভক্তি এবং স্বামীর আজ্ঞান্গবতিতা 
সম্পকে দুজন স্ত্রীলোকের কথোপকথন রয়েছে । 

৩০. কালিয়া-লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান__কলকাতা। পৃষ্টা সংখ্যা" 
১২। পাডাগায়ের দৈনন্দিন জীধনের খুটিনাটি নান! বিষয়ের বিবরণ পুক্তিকাতে আছে। 
এট পদ্যের আকারে লেখা । 

৩১. বদমাশ জব্দ_লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান__-কলকাত।। পৃষ্টা 
সংখ্যা-১৬। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 09015819905 101598894৯০ (১:1৮ ০91 1১98 ) 
বিধিবদ্ধ হয়। তার সুখলের কথা উল্লেখ করে পুস্তিকাটি বচিত। 

৩২. বেশ্টা গাইড-গিরিশচন্্র মুখোপাধ্যায় ॥ প্রকাশস্থান-_ 
কলকাতা । পষ্টা সথা-১২। এটিও ১৮৬৮ খ্রীষ্টাকের ০০768197015 1)156259 /01- 


কে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে । 


উনিশ শতাব্দীর পথ-পুস্তিকা ২১ 


৩৩. বেশ্টা বিবরণ লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান--কলকাতা। পৃষ্ঠা 
সংখ্যা-১২। এরও বিষয়বন্ত সেই ১৮৬৮ খ্রীষ্টান্দের 001719810115 1)159885 /২০%. 

৩৪. বাহবা চৌদ্দ আইন-_ লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান_-কলকাতা । 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। আইন বিশেষকে কেন্দ্র করে লেখা । 

৩৫. বিধবা-বিবাছে শেষ ফল- উমেশচক্দ্র মুখোপাধ্যাম্ব ॥ প্রকাশ- 
স্থাণ_ঢাকা। পষ্টা সখ্যা১৩। 'বধব,বিবাহ প্রচালত হলে তার ফল যে সমাজ- 
জীবনে ভয়ঙ্কর ভবে, এই মতবাদ নিয়ে পুস্তিকাটি লেখ হয়েছে । 

৩৬ কান্তাবিচ্ছেদ-_কেদারনাথ সেনগুগু ॥ প্রকাশস্থান _কলকা তা। 
পঠ্ঠ। সংখ্যা১২ | একজন লোক ভাব স্ত্রীর প্রত সন্দেচপ্রবণ ছিলো । সে সর্বদাই তার 
স্রীকে কুৎসিত ইঙ্জিতের মাধ্যমে মানসিক যন্ত্রণ। (দিতে | শখচ তাও স্ত্রী অভ্যস্থ ভদ্র 
এবং পতিব্রতা ছিলো | এক'দণ স্ত্রী যন্ত্রণ। সইতে ») পেবে আমহত্য? করলো এবং 
স্বামীর সন্দেহ ও তিরস্কার থেকে চিরকালের জন্ত মুক্তি পেলে! 

৩৭ কলির বৌ ঘর ভাঙ্গানি_মুন্শী নামদার ॥ প্রকাশস্থান_- 
কলকাত:। পুষ্ট! সংখা-১৬। সমকালান বাঙালী সমাজের পরিবারে পুত্রবধূর প্রবেশ 
করে যৌথ পারবার ন্যবস্থা শষ্ট করে দেয়! বিশেষ করে পুত্রবণুদের এই প্রবণতাকে 
নিন্প। করেই পুস্তিকাটি লিখিত । 

১৮৭০ গ্রীষ্টাব্দ 

৩৮. সতী নারী কি ঝকৃমারী-_-কুশদেব পাল ॥ প্রকাশস্থান-_ 
কলকাতা | পুষ্ট] সংখা-২৪। | ঈষৎ পুষ্টাযতন হলেও পথ-সাহিতা-ধর্মী রচনা । 
অক্রর্তক্তি বিবেচা )1  ছুইবোনের সঙ্গে একজন লোকের একই সঙ্গে বিয়ে হলে বোন- 
সতীনের মধো ঝগড়া ৪ পরিণতি কী ম্গান্থিক যে হয়, দেই ঘটনাকেই কেন্দ্র করে 
সামাজিক নক্শ| আকাবে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে । 

৩৯. দুর্গা সমাগম- ইচ্ছারাম সিংহ ॥ প্রকাশস্থান_-কলকাতা। পৃষ্ঠা 
সংখ্যাঁ৬। শরৎকালে ঢগ্গোৎসবের সময়ে দেবীব আগমন উপলক্ষে গচ্ঠে পদ্যে দপকের 
মাধ্যমে কাহিনী পুক্তিকাটির মধ্যে রযেছে। 

১৮৭১ শ্রীষ্টাব্দ 

৪০। বিয়ের জন্যই জীতিটা গেল-প্রিযমোহন মহিম্থা ॥ প্রকাশ- 
স্থান--ঢাকা | পৃষ্ঠা সংখ্য-১০ | বিবাহে পণপ্রথার চাপে বাঙালী জাতি ধ্বংস হতে 
চলেছে, এই মন্তব্য করেই সামাজিক নকৃশার আকারে বইটি লেখা হয়েছে । 

8১. সবুর মেওয়া ফলে-_নীলকণ্ঠ মিত্র ॥ প্রকাশস্থান--্রীরামপুর | 


২ পথ-মাহিত' £ পথ-পুস্তিকা 


পৃষ্ঠ! সংখ্যা-১৬। ধৈর্ের উপদেশ দিয়ে বাঙালী পরিবারের একটি ক্ষুদ্র কাহিনী পুঘ্যিকাটির 
মধ্যে দেওয়া! হয়েছে । 

৪২. ষষ্ঠী বাটা বিষম জ্যাঠা-_মুন্শী নামদার ॥ প্রকাশস্থান-কলকাতা । 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪ | জামাইষঘীতে শ্বশুরগৃহে জামাইকে নিমন্ত্রণ করে যে আনন্দানুষ্ঠান ঘটে, 
তার মধ্যেকার কতকগুলি স্ত্রীঘটিত জঘন্য কুপ্রথার কুফল দেখানোই পুন্তিকাটি রচনার 
উদ্দেশ্য | 

১৮৭২ গ্রীষ্রান্দ 

৪৩. চাই বেলফুল--অঘোরচন্দ্র ঘোষ॥ প্রকাশস্থান__-কলকাতা । 
পৃষ্টা সংখ্যা-১২ | বেশ্টা সমাজের ছল-চাতুরীর ঘটনাগুলি গ্রথিত করে পদ্য আকারে 
পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে । 

88. দেখলেই হাসতে হবে- বাবুলাল নাথ ॥ প্রকাশস্থান_কলকাতা । 
পৃষ্ঠ! সংখ্যা-১২ । কলকাতা শহর নান। ছুর্মীতিতে ভরপুর । এইসব দুর্নীতির কথা 
বর্ণন1 করে পুস্তিকাটি রচিত। লেখকের উদ্দেস্ঠ অবশ্ঠ হাস্যরস সৃষ্টি । 

৪৫. ডেচুজ্বরের পাঁচালী-_মহেশচক্দ্র দাস দে॥ প্রকাশস্থান__ 
কলকাতা । পরষ্ঠা সংখ্যা-১২। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ডেঙ্গুজরের ব্যাপক আঁবিতভাব কলকাতা 
এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাধারণ মানষকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিলো।। ডেস্কজরের ফলে 
কী অবস্থ! হয়, তার বর্ণনা করে বইটি লেখা হয়েছে । 

৪৬. কি ভক্মানক- চন্দ্রনাথ রায় ॥ প্রকাশস্থাণ__কলকাতা।। পৃষ্ঠা 
সংখ্যা-১৩। মগ্কপানের কুষলকে কেন্দ্র করে পুম্ভিকাটি লেখা হয়েছে । 

৪৭. মান তরঙ্গিনী- রাসবিহারী রক্ষিত ॥ :প্রকাশস্থাদ--কলকাতা । 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০ | সাধারণ লৌকিক সমাজে যা জনপ্রিয়, এমন উপাদান নিয়ে লেখা 
কতকগুলি প্রেমসঙ্গীত পুম্তিকাটির মধ্যে স্থান পেয়েছে। 

৪৮. রঙ্গীন টপ্পা- মহেশচত্দর দাস দে॥ প্রকাশস্থান_-কলকাতা। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। সমকালীন সমালোচনার যোগ্য বিষয় নিয়ে লেখা কতকগুলি সঙ্গীত 
বইটির মধ্যে আছে। 

৪৯. স্ত্রীলোক দিগের ধিষ্ভাভ্যাস- লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান-__. 
কলকাতা । পৃষ্টা সংখ্যা-১০। স্ত্রী |শিক্ষার সুফলকে ওরুত্ব দিয়ে লেখা এটি একটি 
কথোপকথনমূলক পুস্তিকা । 

৫০. এরই এক মজা-অঘোরচন্দ্র দাস ঘোষ ॥ প্রকাশস্থান_-কলকাতা। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০ । স্থরাপান ও অন্যান্ত অসংযমের কুফ্লকে ইঙ্গিত করে এই নক্শাটি গঞ্ঠে 
পচ্চে লেখা হয়েছে। 
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৫১. একজন দুঃখিনীর বিলাপ- লেখক অজ্ঞাত ॥ স্বামীর স্থরাপান ও 
অন্ান্য অসংযমে বেদনার্ত হয়ে এক হিন্দু মহিল! যে বিলাপ করেছেন, তারই বর্ণন! এই 
পুন্তিকাতে আছে। বিলাপের মধ্যে দিয়ে স্বামীর চিত্তবিকৃতি ও উচ্চৃত্খলতার বিবরণ 
দেওয়া হয়েছে পুস্তিকাটিতে। 

৫২. আক্কেল সেলামী- পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ প্রকাশস্থান-__- 
কলকাতা । পৃষ্ঠ! সংখ্যা-১৬। এটি গচ্চে পদ্যে লেখা একটি পুশ্থিকা। একটি মানুষ 
আধিকঅভাঁবে প্রতারিত হয়ে কীভাবে আক্কেল সেলামী লাভ করেছিলো, তারই সরস 
বিবরণ পুম্তিকাটিতে আছে। 

৫৩. বিষে পাগলা_লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান_ঢাকা। পৃষ্ঠা 
সংখ্যা-১২। পুস্তিকাটিতে একটি ক্ষুদ্র কাহিনী আছে। কাইশীর মূল বক্তব্য এই যে, 
বিবাহই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। 

৫৪. তোর নক্সা-লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান_-কলকাতা। পৃষ্ঠ! 
সংখ্যা-১৫ | একজন ধর্মধবজ ভণ্ডের কুকীত্তির বিবরণ দিয়ে লেখ| নক্শাধর্মী একটি কাহিনী 
এই পুশ্তিকাটির বিষয় । 

৫৫. নারীর ষোলকলা নন্দলাল রায় ॥ প্রকীশস্থান__কলকাতা। 
পৃষ্ঠ! সংখ্য১৫ | নারীচাতুবীর বিষয়ে বিভিন্ন খু*টিনাটি বিবরণ দিয়ে পুকাটি লেখা 
হয়েছে। 

৫৬. বিমলা।--লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান-_ঢাকা। পৃষ্টা সংখ্যা-১২। 
বহুবিবাহের অভিশাপে বিমাতার হাতে সতীনের মেয়ে কীভাবে যন্ত্রণ। সহ্‌ করে, তার 
বিবরণ কাহিনীর মাধ্যমে পুস্তিকাটিতে উপস্থাপিত হয়েছে । 

৫৭. টেক্‌ টেকৃ না টেক না টেক একবার তো দি-_অমরনাথ 
চট্টোপাধ্যায় ॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সখ্যা-১২। এটি একটি সামাজিক 
নক্শা-ধর্মী রচদা। 
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৫৮. সকের ঠানদিদি_হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ॥ প্রকাশস্থান-_ 
চু'চুডা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪। একটি বিবাহিত! নারীর অবৈধ গ্ঠপ্ত প্রণয়ের কাহিনীকে 
অবলম্বন করে বইটি লেখা হয়েছে । 

৫৯. সংসার কাব্য- শ্যামাচরণ কবিরত্ব ॥ প্রকাশস্থান__কলকাতা। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। হিদদু সমাজের জীবনযাত্রায় নানা ক্ষেত্রে অধঃপতনের বর্ননা দিয়ে পদ্য 
আকারে পুস্তিকা লেখা হয়েছে। 
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৬০. পতিভত্তি_-অনভ্তরাম মিত্র ॥ প্রকাশস্থান_কলকাতা। পৃষ্ঠ! সংখ্য- 
১২। ম্বামীর প্রতি "ম্্রীলোকের সর্ধাত্বকভাবে একনিষ্ঠ থাকা উচিত, এই মতবাদ 
পুশ্যিকাটির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে । 

৬১. বচ্ছবিবাহ--লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান_-কলকাতা। পৃষ্টা সংখ্যা- 
১৫। বন্বিবাহের কু্লকে কেন্দ্র করে পদ্চ আকারে বইটি লেখা হয়েছে। 

৬২. যমালয়ে এলোকেশীর বিচার-_স্ুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
প্রকাশস্থান__কলকাতা । পৃষ্ঠ! সংখ্যা৮। তারকে্রের এক মোহস্তের কুকাতি নিয়ে 
এই সময়ে একটি মামলা চলে । সেই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই পুস্তকাটি লেখা । 
তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধবগিরি এলোকেশী শামে একজন নারীর সতীহ্ব নু করে। 
এলোকেশীর শ্বামী নবীন এলোকেশীকে হত্যা করে। লেখক যমালয়ে এলোকেশীর 
বিচারের একটা কল্পিত চিত্র পুশ্তিকাটির মধ্যে দিয়েছেন । 

৬৩. আজকের বাজার ভাও- দুর্গাদীস ধর ॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। 
পৃষ্ঠা সংখ্য।-১৪। তারকেথ্ধরের মোহন্ত মাধণগিরির লাম্পটে।র কাহিনীকে উপলক্ষ করে 
পুস্তিকা রচিত হয়েছে । 

৬৪. গত নিকাশ ও হাল বন্দোবস্ত-_শ্রীনাথ কু ॥ প্রকাশস্থান_ 
অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭ | পুৃপ্তকাটি ডাক্তারী বৃত্তির ছুনীতি শিয়ে লেখা হয়েছে । 

৬৫. বিগ্ান্তন্দরের নতুন টগ্গা_নন্দলাল রায় ॥ প্রকাশস্থান_ 
কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। নামকরণেই বক্তবা প্রকাশিত। কতকগুলি টগ্লাধর্মী 
সঙ্গত পুস্তিকাটিতে সন্গিবিষ্ট হয়েছে । 
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৬৬. বউ কথা ক'_-অঘোরচক্দ্র দাস ঘোষ ॥ প্রকাশস্থান_-কলকাত! | 
পৃষ্ট] সংখযা-১২। বিষয়বস্তু অজ্ঞাত । 

৬৭. ডনের পাঁচালী-_অঘোরচত্র দাস ঘোষ ॥ প্রকাশস্থান_- 
কলকাতা । পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। কলকাতার নর্দমমা ও জলনিষ্কাশন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে 
পদ্যাকারে লেখা একটি বই। 

৬৮. ছুন্তিক্ষ চিন্তামণি__আনন্দচজ্দরর কাইলাই ॥ প্রকাশস্থান__ঢাকা। 
পষ্ঠা সংখ্য১৩। সমকালীন খা্ঠাভাব ও তার পরিণতির বর্ণনা! দিয়ে বইটি লেখা 
হয়েছে। 


৬৯, একেই বলে পৌল--অঘোরচন্র দাস ঘোষ ॥ প্রকাশস্থান-- 
কলকাত!। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। হুগলী নদীর ওপরে চাপ্টা তল-বিশিষ্ট নৌকো দিয়ে 
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পোল তৈরী হয়েছে। এই পোল নির্াণকে কেন্দ্রে করে পদ্ধ/ আকারে পুস্তিকাটি রচিত 
হয়েছে। 

৭০. পৌলের কবি-_আমিনচক্্র দত্ত ॥ প্রকাশস্থান_-কলকাতা। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। পূর্বোক্ত বিষয় নিয়ে পদ্যাকারে বইটি লেখা । 

৭১. পোলের পাঁচালী-জহরীলাল শীল ॥ প্রকাশস্থাম-__-কলকাতা। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। এই বইটিরও একই বিষয়বস্ক | 

৭২. পোলের টগ্লা নন্দলাল রায় ॥ প্রকাশস্থা”--কলকাতা। পৃষ্টা 
সংখ্যা-১০। একই বিষয়বস্তু শিয়ে লেখা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্গীতের সংকলন-পুন্তিকা এটি । 

৭৩. পোলের পাঁচালী- নন্দলাল রায় ॥ প্রকাশস্থান_কলকাতা। 
পৃষ্টা সংখ্যা-১০ | পূর্বোক্ত বিষয় নিয়ে পদ্যাকারে বইটি লেগা। 

৭8৪. কুলীন কীর্তন--রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ॥ প্রকাশস্থাণ_ঢাকা, 
পৃষ্টা সংখ্যা-১৪ | কৌলীনাপ্রথ। এবং বতবিবাহেব বিচিন্ন সামাজিক দোষকে উল্লেখ করে 
পুস্তিকাটি রচিত। 

৭৫. মোহস্ত এলোকেশীর গীত-ম্ুনাথ রায় ॥  প্রকাশস্তান_- 
কলকাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা১৩। তারকেণ্থরের মোতম্ত মাধবগিরি এলোকেশীর সতী নাশ 
করে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাতের সংকলন এই পুণ্তিকাটি | 

৭৬. মহুস্ত টগ্পা_নন্দলাল রায় ॥ প্রকাশস্থান__কলকাতা। পৃষ্টা সংখ্যা 
১২। পুঝোক্ত বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা কতকগুলি গান বইটির মধ্যে রয়েছে । 

৭৭. মহস্ত বিলাপ-_-রাজকৃষ্ণ রায় ॥ প্রকা*স্থাৎ-_কলকাতা। পৃষ্ঠা 
সংখ্যাঁ-১২ | তারকেগ্বরের মোহস্ত মাধবশি-প এলোকেশীর সতীত্ব নাশ করে দগুপ্রাঞ্থ 
হয়। এই ছুরবস্থাধ তার বিলাপ এখানে বণিত হয়েছে। 

৭৮. মহস্তের খেদ--অঘোরচ্ দাস ঘোষ ॥ প্রকাশস্থাণ--কলকাতা। 
পৃষ্টা সংখ্যা-১২। পূর্বোক্ত বিষয়বস্তু নিয়েই এই পুস্িকাটি রচিত । ছুরবস্থায় মোহস্তের 
খেদ এখানে বণিত। 

৭৯ মহস্তের সর্বনাশ-_জহরীলাল শীল ॥ প্রকাশস্থান__কলকা ত]। 
পৃষ্টা সংখ্যাঁ১২। তারকেশ্বরের মোহপ্ত তার কুকীতির জন্য দণ্ডাদেশ পায়। তার শান্তির 
সঙ্গে তার দ্বার! ধষিতা শারীর ম্বামী নব।নের স্ত্রীহত্যার 'মভিযোগ থেকে অব্যাহতিলাভের 
প্রসঙ্গত এতে আছে। 

৮০. উঠ বাবাঃ মামার বিচার-অঘোরচজ্দরর ঘোষ ॥ প্রকাশস্থান-- 
অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-_অজ্ঞাত। বইটি সমকালীন কোনো একটি ঘটনা! নিয়ে লেখা 
হলেও এর বিষয়বন্ক অজ্ঞাত। তবে এটি পথ- | 
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৮১, বসস্ত আগমনে মহত্তের বিলাপ--রামচরণ ঘোষ ॥ প্রকাশস্থান 
--কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যাঁ১২। দগপ্রাপ্ত তারকেশ্বরের মোহম্ত বসস্তের আগমনে 
বিলাপ করছে। বলা বাহুল্য কল্পিত বিলাপ এখানে বণিত হয়েছে । 

৮২. বেশ্যাই সর্বলাশের মৃল-চণ্ডীচরণ ঘোষ ॥ প্রকাশস্থান_ 
কলকাতা । পৃষ্ঠ! সংখ্যা-১৬। দাম্পত্য ও সামাজিক জীবনে বেশ্টাসক্তির কুফলের 
বর্ণ! দিয়ে এবং তার সঙ্গে সব কিছুর মূলে গণিক সমাজকে দায়ী করে বক্তব্য উপস্থাপন 
করা হয়েছে। 

৮৩. সুমতি স্থির ভব- তারিণীচরণ মর্দানী ॥ প্রকাশস্থান_ 
কলকাতা । পৃষ্ঠা সংখা-১২। কলকাতা মিউনিসিপালিটির উন্নয়ন সম্পকিত কিছু বর্ণন! 
পুস্তিকাটিতে আছে। 

৮৪. মোহন্তের যেস কি তেসা- নারায়ণ চক্দ্র॥ প্রকাশস্থান__ 
অজ্ঞাত। পৃষ্ঠ! সংখ্যা১৪।  পূর্বে-উল্লিখিত তারকেখরের মোহন্থ মাধবগিরির 
কুকীতিকে কেন্দ্র করে এই পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে। 

৮৫. এরলোকেশী, নবীন, মোহতন্ত- রাজেক্্রলাল দাস ॥ প্রকাশ- 
স্থান_-অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখা-১২। একই বিষয়বস্তকে অবলম্বন করে বইটি লেখা 
হয়েছে। 

৮৬. বড় বাজারের লড়াই__ন্ুরেক্রচক্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রকাশ 
স্থান_-কলকাতা। পৃষ্ঠা সখ্যা-১২। হগঞাহেব এব হীরালাল শীলের বাজার ঘটিত 
স্থবিখ্যাত প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি রচিত। 


৮৭. মদদ মাহাত্্- চক্্রকিশোর বস্থ মভুমদার ॥ প্রকাশস্থান-_ 
কলকাতা । পৃষ্ঠা সংখ্যা-২* | মগ্ঠপানের বিরুদদ্ধ পুস্তিকাটি লেখা । 
১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ 


৮৮. আকালের পুখি-_আব্দল রহিম ॥ প্রকাশস্থান_গোলাচিপা। 
পৃষ্টা সখ্যা-১৬। খাছ ও অন্যান্য সমস্য! জর্জরিত মানুষের হুঃখ কষ্ট নিয়ে লেখা এই 
পুস্তিকাটি । 

৮৯. আনন্দম্্রীতলার পাঁঠাচুরি__রজনীবল্পভ চট্টোপাধ্যায় ॥ 
প্রকাশস্থান_-কলকাতা৷ ৷ পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। কলকাতার আনন্দময়ী কালীবাডীতে বলির 
জন্য যে পাঠা রাখা হয়েছিলে!, একদিন তা চুরি যায়। কালীভক্ত জনসাধারণ মনে 
এতে খুব আতঙ্ক হয়। কারণ ম! কালী ভয়ঙ্করী দেবী। এই ঘটনাকে কেন্ত্র করে 


পুত্িকাটি লেখা হয়েছে । 


উদ্িশ শতাব্দীর পখ-পুস্তিকা ২৭. 


৯০. ভালবাসার মুখে ছাই-_প্যারীমোছন সেন ॥ প্রকাশস্থান_ 
কলকাতা । পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। বাঙালী স্ত্রীলোকদের মধ্যে আর পতিভক্তি ও পতিপ্রেম নেই, 
এই সিদ্ধান্ত একটি গগ্চ কাহিনীর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত কর! হয়েছে । (তথ্যটি সন্দেহজনক )। 

৯১. দেবদেবীর বিপদ--অখিলচত্দ্র দত্ত ॥ প্রকাশস্থান--কলকাতা । 
পঠা সংখ্যাঁ১২। শিব ও কালীর কথোপকথনের মধা দিয়ে দেবদেবীর বিপদের কথা 
কল্লিত হয়েছে পুস্তিকাটিতে | 

৯২. এবার পুজার বড় ধুম _যোগেক্দ্রনাথ মজুমদার ॥ প্রকাশ 
স্থান-_-কলকাতা! | পৃষ্ঠ সংখা-৮। ছুর্গোৎ্সবের আগমন উপলক্ষে বাঙালীর মানসিক 
অবস্থার বিববণ দিয়ে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে। 

৯৩. এই এক হুজুক-_অখিলচন্্র দত্ত ॥ প্রকাশস্থান__কলকাতা। 
পৃষ্ঠ] সংখ্যা-১১। কলকাতাঁর বাঙালী সমাজে বাঁপকভাবে থে-সব অন্যায় জিনিসগ্ুলি 
চলে, তাকে কেন্দ্র করে পদ্/াকারে পুস্তিকাটি লিখিত। 

৯৪. গভর্ণর সাহেবের শুভাগমন-__-নবকুমার নাথ ॥ প্রকাশস্থান__ 
কলকাতা । পৃষ্ঠা সংখা-৯। বাংলায় লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের যশোহর পরিদর্শন উপলক্ষে 
অভিনন্দন জানয়ে পদ্যাকারে পুস্তিকাটি লিখিত। 

৯৫. জগন্নাথের মন্দির পতন--রামচন্দ্র শীল ॥ প্রকাশস্থান--কলকাতা । 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০ | জগন্নাথদেবের মন্দির নির্মাণ ও পতনের বিবরণ এই পুন্তিকায় দেওয়া 
হয়েছে । 

৯৬. জেলে মেছনীর খেদ--জহরীলাল শীল ॥ প্রকাশস্থান__কলকাতা । 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২ | মাছে ব্যাপকভাবে 'গেকা” হওয়ায় এবং অস্থথের ভয়ে সাধারণ মানুষ 
আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ায় মাছ অবিক্রীত অবস্থায় বাজারে থাকে । তাতে ছেলে ও মেঙ্ুনীর' 
ছুঃখ করে। সেই খেদোক্তি পুস্তিকাটিতে ব্যন্ত হয়েছে । 

৯৭. মাছের বসভ্ত--দ্বিজরাজ শর্ম। ॥ প্রকাশস্থান_কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা- 
১২। মাছের মধ্যে রোগ দেখা দেওয়ার একটি সমকালীন ব্যাপার নিয়ে পুস্তিকা 
লেখা । ( এই ঘটনাটি সম্বন্ধে একটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা আছে । ) 

৯৮. মাছ খাব কি পোক। খাব--চিস্তামণি বন্দ্যোপাধ্যায় | প্রকাশ 
স্বান_কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০ | পূর্ববর্তী বিষয়বস্তু নিয়ে এই বইটিও লেখা 
হয়েছে । ও 

৯৯. মাছের পোকা জহ্রীলাল শীল ॥ প্রকাশস্বান__কলকাতা। পৃষ্টা- 
সংখ্যা১২। এই বইটির বিষয়বস্কও মাছে পোকা সম্পর্কে সাধারণের মনে যে উত্তেজনা 
এসেছিলো, সেই ঘটনা নিয়েই লেখা । পদ্য আকারে বইটি লেখা । 


২৮ পথ-নাহিত্য : পথ-পুস্তিক। 


১০০, মদ্দনমোহুন চটে লাল- লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান-_কলকাতা । 
পৃষ্টা সংখ্যা-৮। যুবসমাজের ব্যাপক মদপান এবং তার কুফলকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি 
বচিত। 

১০১. মনোহর টগ্সা-_রাজেন্্রনাথ দাস ঘোষ ॥ প্রকাশস্থান--কলকাতা । 
পষ্ঠা সখ্য ০। সাধারণ লৌকিক সমাজের উপযোগী কতকগুলি টগ্লা ধরনের সঙ্গীত এই 
পুক্তিকাটিতে আছে । 

১০২. মেছেনীর দপপচুর্ণ -আমিনচক্্র দত্ত ॥ প্রকাশস্থান__কলকাতা । 
পৃষ্টা সংখা ।-১২ | ক্ষরধার লিহবাসঞ্ধলিত মেছুনীদের ধপিতা বলেই মনে হয়। মাছে 
পোকার হুজুগে মাছ অবিক্রীত থাকায় এইমধ মেছুনীরাও কাকুতি মিনতি করে মাছ কেনার 
জন্া। তাদের এই ছুরবস্থাকে বসাত্মকভাবে চিত্রিত করা হয়েছে এই বইটিতে । 

১০৩. নকুলেশ্বরের বিপদ--অখিলচন্দ্র দত্ত ॥ প্রকাশস্থান-_-কলকাতা । 
পৃষ্ঠ! সংখ্য।-১২ | কালীঘাটেব কালীর গরণা চুরিকে কেন্দ্র করে পুস্থিকাটি লেখ হয়েছে। 
ভয়ঙ্কর? দেবা কালীর অভিশাপ সম্পর্কে সাধাবণ লোকে চিন্তিত হখে উঠেছিলো এই 
সময়ে। 

১০৪. ফাঁসীর হুকুম_-অখিলচন্দ্র দত্ত ॥ প্রকাশস্থান_-কলকাতা। পষ্টা 
স'খ্যা-১২। সোনাগাজীর ( অরূপ পোনাগাছি) ।বখাত খুনে খুনী আসামীর প্রাণদণ্ড 
হয়। খুনীর বিচার এবং রায়ের কথা পুক্তিকাটিতে আছে। 

১০৫. পসোনাগীজীর খুন_অখিলচন্্র দত্ত ॥ প্রকাশস্থা“-_কলকাত! | 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২ 1 সোশাগাজীতে একজন স্ত্রীলোক তার উপপৃতি কর্তক নিহত হয়। 
সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুস্থিকাটি লিখিত । 

১০৬. টাকা_আমিনচক্দ্র দত্ত ॥ প্রকাশস্থান__কলকাতা। পষ্ঠা সংখ্যা-১২ | 
গাকাই নব কিছুর মূল এবং বিচিত্র ক্ষেত্রে ঢাকার বাবহারকে কেন্জ্র করে পু.স্তকাটি রচিত । 

১০৭. মনোজ্ঞ কাহিনী-_আহন্মদ ( শেখবাবু নামে পরিচিত) ॥ 
প্রকাশস্ান_-কলকাতা | পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। ছুই বিবাহের কুফলকে কেন্দ্র করে লেখা 
একটি ক্ষুদ্র কাহিনী পুম্তিকাটির মধো আছে । 

১০৮. ডেপুটিবিভূতি যোগ-দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রকাশ- 
স্াঁন__হরিনাভি । পৃষ্ঠা সংখা১৪ | দেশী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটেদের চাল-চলনকে ব্যঙ্গ 
কবে পুস্তিকাটি লিখিত । 

১০৯, বলদ মহিমা লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান_-অজ্ঞাত। পৃষ্টা 
সংখা-১৫ | বিষয়বস্ত অজ্ঞাত। 


১১০. জয় মা কালী, কালীঘাটে একি চুরি--রাজরত্ব ॥ প্রকাশ 


উনিশ তাব্দীর পথ-পুক্তিকা ২৯ 


স্থান_কলকাতা৷ পৃষ্টা সং্যা-১২। কাল।ঘাটের কাল, গরপাঠচুরিকে কেন্দ্র কর 
পুন্তিকাটি লাখত। 

১১১. কি মজার কর্তা শ্যামলাল চক্রবৰতী ॥ প্রকাশস্থান_অজ্ঞাত। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। হনুদের [বিশেষ কোন সম্প্রদারভৃক্ত এক ব্যক্কির কুকীতিকে প্রকা- 
ভাবে নিন্দা কগে পুন্তিকাটি লিখিত। এই লোকটি কষ্ণণাম জপ করতো এবং এই 
হ্ুযোগে সে মেয়েদের বিপথে টেনে 1নধে যেতো । এইভাবে একবার সে হাতে পাত 
ধর1 পড়ে উত্তম-মধ্যম পেলো । 

১১২. কলির বৌ হাড় জ্বালানি_-হরিহুর নন্দী ॥ প্রকাশস্থান__ঢাক.। 
পৃষ্ঠ! সংখ্যা-১৪ । সমকাল।ন বাঙালা সমাজের পুত্রবধূদের ম্বাধান মনোভাব ও উচ্ছৃঙ্খল ৩ 
নিয়ে পুৃশ্ুকাটি লেখা হর়েছে। 

১১৩, মাছে পোকা বাদ্লবিহারী চট্টোপাধ্যায় ॥ প্রকাশন 
কলকাতা । পৃষ্ঠা সংখ্য।-১২। পূর্বে উাল্লাখত হুজুগ গিয়ে এই ধইটিও লেখা হয়েছে । 
বইটি নাট্যরাতিতে লেখা । 

১১৪. বঙ্গমাতা--লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থাণ_অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সখ্য 
১২। বিষয়বস্থ অজ্ঞাত। 

১১৫. যুবরাজের আগমনে জয্মধ্বনি-_আমিনচক্দ্ দত্ত ॥ প্রকাশস্থ!" 
-__কলকাত।। পৃষ্টা সংখ্য১২। যুবরাজ প্রিন্দ অব. ওয়েল্‌সের আগমন উপলক্ষে স্বাগ ৩ 
জানিয়ে ও উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করে পুস্তিকাটি লেখ! । 

১১৬. যুবরাজ আগমন- ব্রজলাল সাহা! ॥ প্রকাশস্থান_-কলকাত৷। 
ৃষ্ট! সংখ্যা-২+১৭। যুবরাজের আগমন উপলক্ষে এই বইটিও লেখা । 

১১৭. ভারতে সুখ হুরিশ্চন্্র নিয়োগী ॥ প্রকাশত্থান__কলকাতা। 
পৃষ্ঠ! সংখ্যা-১৬। যুবরাজ প্রিন্স অব ওর়েল্সের ভারত আগমন উপলক্ষে ভারতবাসীর 
আনন্দ পুস্তিকাটিতে ব্যক্ত হয়েছে । 

১১৮. উপহার লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান--কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা- 
৪। যুবরাজের আগমন উপলক্ষে অভিনন্দন জানিয়ে কবিতা লেখা হয়েছে। 

১১৯. যুবরাজ এলবার্ট এডওয়ার্_লেখক অজ্ঞাত ॥ পৃষ্টা সংখ্যা-১২। 
যুবরাজের জীবনকথা। বর্ণন! করে পুস্তিকাটি লিখিত । 

১২০. যুবরাজের অভ্যর্থনা-লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান_-কলকাতা। 
পৃষ্টা সংখ্যাঁ১১। যুবরাজকে ম্বাগ ত জানিয়ে এই বইটিও লেখা । 

১২১. পঞ্চরং পাঁচালী--রজনীবল্পভ চট্টোপাধ্যায় ॥ প্রকাশস্থান_ 
কলকাতা । পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। বিষয়বস্ত অজ্ঞাত । 


৩, পথ-সাহিত্য : পথ-পুস্তিক! 

১৮৭৬ গ্রীষ্টাব্স ্‌ 

১২২. ভারতে কুমার-_-নীলকান্ত গোস্বামী ॥ প্রকাশস্থান_-কলকাত৷। 
পৃষ্টা সংখ্য-১৯। পূর্বে উল্লিখিত যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে পদ্ঠাকারে পুম্তিকাটি 
লিখিত। 

১২৩. দুর্গাপূজা লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান__কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা- 
১৪। ছুগগাপূজার আনন্দ উপলক্ষে পুন্তিকাটি রচিত। 

১২৪. মণিহারা ফণী ভারত জননী- পীর্বতীনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥ 
প্রকাশস্থান__মুশিদাবাদ। পৃষ্টা সংখ্যা১৬। বাংলার স্ত্রীসমাজের অন্থী অবস্থার বিবরণ 
দিয়ে পদ্যাকারে পুস্তিকাটি লিখিত । 

১২৫. নূতন পৌকা-জহরীলাল শীল ॥ প্রকাশস্থান_কলকাতা। পৃষ্ঠ 
সংখ্যা১২। একজাতীয় পোক! থেকে 1৫400 নামে একরকম অন্থখ হয়| 
সেই পোক! ও অস্ুখকে উপলক্ষ করে পুস্তিকা লিখিত । 

১২৬. নূতন রোগ__ আমিনচন্দ্র দত্ত ॥ প্রকাশস্থান_-কলকাত!। পৃষ্টা 
সংখ্যা-১২। পূর্ববর্তী পুস্তিকাটির ।বিষয়বস্ত নিয়ে এই পুস্তিকাটিও রচিত। 

১২৭. পদ্ধ কলিকা-_ভুবনমোহন ভ্রীচার্য ॥ প্রকাশস্থান__কলকাতা। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। 

১২৮. পগ্চমালা--উবাইদৃ-অল্-হুক ॥ প্রকাশস্থান__চেখলা। পৃষ্ঠা সংখ্যা- 
১৩। 

১২৯. পগ্ঠপ্রবেশ- নদীক্বাবাসী দাস ॥ প্রকাশস্থান-_াকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা- 
১৭২ | 

১৩০. পুলিস ঘাটের অগ্মিকাণ্ড_-জহুরীলাল শীল ॥ প্রকাশস্থান--. 
কলকাতা! । পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। কলভিনের ঘাটে । পুলিস ঘাট লাষে পাচিত ) উর্পেডো 
বিস্ফোরণের ফলে যে ধ্বংস হয়, তার বিবরণ দিয়ে পুস্তিকাটি রচিত। 

১৩১, কলির নবরঙ্গ__কালিদাস মুখোপাধ্যায় ॥ প্রকাশস্থান-- 
কলকাতা । পৃষ্টা সখ্যা২১। (পৃষ্ঠার দিক থেকে পথ-পুন্তিকা কিনা বিবেচ্য )। 
সমকালীন বিভিন্ন দুর্নীতি নিয়ে বইটি লেখা হয়েছে। 

১৩২. পুলিস ঘাটে হত্যাকাণ্ড শ্রীমতী নিমুমণি দাসী ॥ প্রকাশস্থান 
_-কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। কলভিনের ঘাটে টর্পেডো বিশ্ফোরণ ঘটিত অগ্নিকাণ্ডে 
কিছু প্রাণহানি হয়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লিখিত। 

১৩৩. সুরা পিশাচী-উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রকাশস্থান-- 
চচুড!। পৃষ্টা সংখ্যা-২১। মগ্যপানের কুফলকে কেন্দ্র করে পুত্তিকাটি লিখিত 


উনিশ শতাব্দীর পথ-পৃত্তি কা ৩১ 


১৩৪. বিষম সমস্যা--হুকচাদ ঘটকচুড়ামণি (বল! বাছল্য ছয্সনাম )॥ 
প্রকাশস্থান_-কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। এ দেশীয় যে-সব ব্যক্তি সমুদ্র পার হয়ে 
বিলেতে যান, এ দেশীয় সমাজপ তির তাঁদের একঘরে করেন। এ-সব ব্যাপারে এ দেশীয় 
পণ্তিতসমাজ ও সমাজপতিদের প্রচেষ্টাকে বিদ্রপ করে পুস্তিকাটি লিখিত । 

১৩৫. মহীবন্যা-_লেখক অজ্ঞাত | প্রকাশস্থান_-কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা- 
১৬। সমকালীন বন্যাকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে বইটি। 

১৩৬. ছেলের কি এই গুণ, স্ত্রীর জন্য মাকে খুন-_কাশীনাখ বর্ম । 
প্রকাশস্থান_-অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা৮। এক যুবক এক সময় তার স্ত্রীর বিশ্বস্ততা 
সন্দিগ্ধ হয়। সে তার মাকে গাল গালি দিয়ে বলে, তিনি নাকি বৌমাকে দেখে রাখতে 
পারেন না। অন্য পুরুষদের সঙ্গে ঘণিষ্ঠতাও তিনি বদ্ধ করতে পারেন না। রাগে ও 
দ্বণায় মা এই অভিযোগ তীব্রভাবে অস্বীকার করেন। বলেন, স্ত্রীর প্রতি তার বিশ্বাস- 
হীনতার কোনো কারণ শেই । এতে যুবকটি অত্যন্ত চটে যায়। সে মাকে এমনভাবে 
মারে যে, মা তক্ষুনি মারা যান। 

১৩৭. পুজার উৎসব__অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ প্রকাশস্থান__ 
কলকাতা । পৃষ্ঠা সংখ্যাঁ২ৎ। (এটি পখ-পুস্তিকা কিনা বিবেচ্য )। ছুর্গাপৃজার 
উৎসবকে কেন্দ্র করে পুন্ডিকাটি লিখিত । 

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ 

১৩৮, বাপরে কি বিষম ঝড়- হুরিবন্ধু চক্রবর্তী ॥ প্রকাশস্থান__ 
বরিশাল। পৃষ্টা সংখ্যা-১৩। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্বের ৩১শে অক্টোবর যে ভীষণ সাইক্লোন 
হয়, তার ভয়াধহতা ও ক্ষয়ক্ষতিকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি রচিত। 

১৩৯. ভারত ভাগ্য- রাজরুষ্ রায় ॥ প্রকাশস্থান--কলকাতা। পৃষ্ঠ] 
সখ্যা-১২। ভারতে একদিকে যখন দুভিক্ষ, বন্যা ও দারি্র্ে সারাদেশ বিপধন্ত, তখন 
মহারাণী ভিক্টোরয়ার ভারতসম্রাজ্জী উপাধিধারণকে ভাগ্য বলে মেনে শিয়ে তীর সম্মানে 
পুস্তিকাটি পদ্যাকারে লেখা হয়েছে। 

১৪০. কড়ির পুখি_আব্খল আত্বিজ ॥ প্রকাশস্থান_গ্রুহট। পৃষ্ঠা 
সংখ্যাঁ১২। টাকাই দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো জি'নস এবং তার অনেক ক্ষমতা_এই 
সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করে পুম্তিকাটি লিখিত। 

১৪১, পদ্যমুকুল-গৌরভূষণ মজুমদার ।  প্রকাশস্থান-_আজিমগঞ্জ। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা৮। কয়েকটি পছ্যের সংকলন-পুস্তক | 

১৪২. পগ্যমুকুল--হুরিমোহুন থাসনবীশ ॥ প্রকাশস্থান_-ঢাক|। পৃষ্টা 


সংখ্যা-১২। পছ্ভের সঙ্কলন | 


৩২ পথ-দাহিত্য $ পথ-পুস্তিক! 


১৪৩. পবনের অত্যাচার-নগেজ্দলারায়ণ রায় ॥ প্রকাশস্থান-_- 
বরিশাল । পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮। ১৮৭৬ খ্রীষ্টান্বের ৩১শে অক্টোবরে যে ভীষণ সাইক্রোন 
হয়ঃ তাতে বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই ঝড়ের ভয়াবহতা ও 
ক্ষয়ক্ষতিকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লেখা । 

১৪৪. ধন্য ইংরাজ রাজা আনন্দচরণ দাস ॥ প্রকাশস্থান__বরিশাল । 
পৃষ্টা সখ্যা-১৫ | ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্থফল বর্ণনা করে গদ্ঘে পদ্টে পুন্তিকাটি লেখ! 
হয়েছে । 

১৪৫. পাক দিয়ে সত লম্বা! কর-_মহেত্দ্রনাথ হালদার ॥ প্রকাশ 
স্থান__কলকাতা। পৃষ্ঠ। সংখ্যা-১১। মাতালদের নিয়ে লেখা গল্প পুস্তিকাটিতে 
স্থান্ণলাভ করেছে । নামকরণ-_যজ্ঞ দোহারের কণ্ঠে 'পার্বতীম্তত লঙ্বোধর” শবগুচ্ছের 
বিরুতি। 

১৪৬. ছুর্গাপুজা-_হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় ॥  প্রকাশস্থান_কলকাত।। 
পৃষ্টা সংখ্যা-১২। ছূর্গোত্সবের বর্ণন! নিয়ে পদ্যে পুস্কিকাটি লেখা হয়েছে । 

১৪৭. অকস্মাৎ বজপাত- লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থাণ__-কলকাতা। 
পৃষ্টা সংখ্য।-৬। বিষয়বস্তু অজ্ঞাত। 


১৮৭৮ গ্রীষ্টাব্দ 


১৪৮. ভগবতীর হনুমান চরিত লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান_ 
কলকাতা । পৃষ্ঠা স'খা-১৪। দেবী ছু। এবং হনুমানের মধো হাশ্যরসাত্মক 
কথোপকথন এই পুম্তকাতে রয়েছে । 


১৪৯. হঠাৎ বাবু-হরিহর নন্দী ॥ প্রকাশস্থান_-ঢাকা। পৃষ্টা সংখ্যা- 
অজ্ঞাত। মগ্যপানের কুফল এবং হঠাৎ বাবুয়ানাকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লিখিত । 

১৫০. মক্কেল মামা--নটবর দ্াস॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সখ্যা- 
১১। সমসাময়িক কালে কলকাতা হাইকোর্টে একটি হিন্দ ব্যভিচার সংক্রান্ত মোকদ্দম। 
৮চলে। পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু তাকে শিয়ে । একজন ব্যক্তি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে তার 
নিজের ভাগ্মীর সঙ্গে বাভিচারে রত হয়। আবশ্য নাকি মামার প্রলোভনেই ভাক্মী তার 
ধম নষ্ট করে। মৌকদ্দমাটি ১৮৭৮ খ্রীষ্টান্ধের। বাক্তিটির নাম উপেন্দ্রনাথ বসু । সে 
তার ভাগনী ক্ষেত্রমণিকে ধষণ করায় ভার জেল হয়। 


১৫১. মামা ভাম্বীর নাটক--মহেশচক্দ্র দাদ দে॥ প্রকাশস্থান__ 
কলকাতা । পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। পূর্ববর্তী বিষয়বস্ত নিয়ে এই বইটিও লেখা । 


উনিশ শতাব্দীর পথ-পুস্তিকা তি 


১৫২. এবারকার অন্সমজা, ছু তিনদিন দুর্গাপূজা--নগেন্দ্রনাথ 
পেন ॥ প্রকাশস্থান- অজ্ঞাত । পৃষ্টা সংখ্যা১৬। ১৮৭৮ খ্রীষ্ইটাব্ষে চারদিনের কম 
সময়ে ছুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে পুন্তিকাটি লেখা হয়েছে। এ 
বছরে চারদিনের চির পরিকল্লিত আনন্দ সময়াভাবে বিপর্ধস্ত হয়েছে-_এটাই লেখকের 
বক্তব্য। 

১৫৩. গরীব বেচারালেখক অজ্ঞাত॥ প্রকাশস্থান_-বহরমপুর। 
পৃষ্টা সংখ্যা২১। ( পথ-পুস্তিক। কিন বিবেচ্য )। এর মধ্যে একটি করুণ কাহিনী বিবৃত 
হয়েছে। 

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ 


১৫৪. পদদীর বেটা পন্মলোচন- শোপালচত্দ্র মিত্র॥ প্রকাশস্থাণ 
_-অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-২০ | (পথ-পুশ্তিকা কিনা বিবেচা )। দরিদ্রের ছেলে হঠাৎ 
বাবু হয়ে কীভাবে ধরাকে সর। জ্ঞান করে এবং উচ্ছুঙ্খলতায় দ্রিন কাটায়, পুস্তিকাঁটিতে 
রয়েছে তার বর্ণনা । 

১৫৫. কালের কি কুটিল গতি _রামপদ ভট্টাচার্য ॥ প্রকাশস্থাম_- 
অজ্ঞাত। পৃষ্টা »ংখযা৮। সমকালণন সমাজের বিভিন্ন ছুন্মীতিকে কেন্দ্র করে লেখা । 

১৫৬. ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি_হুরিহুর নন্দী ॥ প্রকাশস্থা*__ 
ঢাক1। পৃষ্ঠ! সংখ্যা-১০। যার? কুরুচিপূর্ণ আনন্দে মত্ত, তাদের একদিন শাস্তি পেতে 
হবেই । চারজন বাবু ধরনের যুবক নিজেদের সভ্যতার বডাই করতো! । তারা ইংরিজী 
ছাড়া কথ। বলতো নী. এবং তাদের চাল-চলমও ছিলো! সম্পূর্ণ বিলিতী। তারা ম্চপান 
করতো এবং নির্ঘজ্জের মতো মাতলামি কছে বেডাতো।। শেষে একদিন তাদের পুলিশে 
ধরে এইভাবে তার। জব্ব হয় । পুম্তিকার বিষয়বস্ত এই কাহিনী । 

১৮৮০ গ্রীষ্টাব্দ 

১৫৭, ননদ ভাইবোর ঝগড়া হরিহর নন্দী ॥ প্রকাশস্থান__ঢাকা । 
পৃষ্ঠা সংখ্যাঁ৮। সাংসারিক প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিষয়ে বাঙালী সংসারে ননদ ও ভ্রাতৃবধূর 
যে চিরজ্ঞন বিরোধ, তাকেই ঘটনার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত কর! হয়েছে এই পুক্তিকায় | 

১৫৮. কলির কুলাঙ্গার-_-হরিহুর নন্দী ॥ প্রকাশস্থান_টাক1। পৃষ্টা 
সংখ্যা-১৬। একটি নব্যযুবককে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি রচিত। সে সব সময়েই নিজেকে 
জঘন্য আনন্দের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতো । এমন কি, একদিন তার মা মারা যাচ্ছে ঃ তখনও 
সে ইয়ারদের নিষ্বে স্ফৃতি করে। কুলগুরু তাকে কিছু উপদেশ দিতে গিয়ে যাচ্ছে তাই 
ভাবে অপমানিত হন। 


চি 


র্‌ পথ-দাহিত্য : পথ-পুপ্তিকা 


১৫৯, পাঁজীর বেটা ছু'চো- উপেক্রকৃষ্ণ মগুল॥ প্রকাশস্থান__ 
অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা৮। যেমন পিতা তেমনি পুর । পেজোমিতে পিতা বা পুত্র 
কেউই কম চলেন না। পুত্রের অক্রঁকুকর্সে পিতা প্রশ্রয় দিয়ে চলে। পুত্রটি আবার 
লম্পট । এই লাম্পটাবৃত্তির সহায়তা করে যারা_অর্থাৎ যার! মেয়ে মান্ষ যোগাড় করে 
দেয়--তাদেরও সে প্রতারণা করতে অভ্যন্ত। পরিচিত প্রতিবেশীকে আক্রমণ করা 
হয়েছে সম্ভবতঃ | 

১৬০. বিজয়া লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান__কলকাতা। পষ্ঠা সংখ্যা- 
৬। পুরাণভিত্তিক হাস্যরসা এক রচনা । 


১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ । 


১৬১. দুর্গীপূজার মহাধৃম_-কৃষ্তচন্দ্র পাল ॥  প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত | 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০। ছুর্গোৎসব এবং তার জণীকজমক বর্ণনা করে পুস্তিকাটি লিখিত। 

১৬২. বাবার ছেলের মা-_শশাঙ্কবিহারী গুহ ॥  প্রকাশস্থান_ 
অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩। বাঙালী পরিবারের একটি নারীর ছুর্দশ! পুস্তকাতে চিত্রিত 
হয়েছে। 

১৮৮৩ গ্রীষ্টান্দ 

১৬৩. কার মরণে কেবা মরে মলো৷ মাগী কলু- বনোয্ারীলাল 
গোস্বামী ॥ প্রকাশস্থাদ__অজ্ঞাত। পৃষ্টা সংখ্যা১২। কতকগুলো মাতাল 
বাঙালীবাবু একবার মড1 পোড়াতে শ্শানের দিকে যায়। পথ চলতে চলতে তাদের 
মদ খাওয়াও অবিরাম চলতে থাকে । শেষে নদীর ধারে এসে তারা ভাবে, মদের উপযুক্ত 
চাট এই মৃতদেহ দিয়ে বেশ ালো৷ করে বানানো যায় । তারপর তারা এঁ মৃতদেহটা 
'আগুনে ঝল্সিয়ে মাংসগুলো কামডে কাম্ডে খেয়ে শেষ করে। ঠিক সেই সময়ে এক 
কলু-বৌ এই পথ দিয়ে যাচ্ছি,লা। তাকে দেখামাত্র মাতালরা সবাই মিলে তাকে 
মেরে ফেলে এবং তাকেও এরা ঝল্সিয়ে নিয়ে চাট বানায়। শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে 
মদ্যপান এবং তার কুপরিণতি দেখাবার উদ্দেশ্তেই পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে । 

১৬৪. শাশুড়ী জামাই-শল্তুনাথ বিশ্বাস॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২ | পু্িকাটির বিষয়বস্তু একটি কাহিশী। কাহিনীটি এই রকম £ এক 
অর্থপিশাচ শ্রোত্রিয় ব্রাঙ্ষণ ছিলো। তার স্ত্রী আগেই মারা গেছে। একটিমাত্র কন্তা 
আছে। ব্রাঙ্ছণ তার বিয়েও দিয়েছে একজন যুবকের সঙ্গে। যুবক বিদেশে থাকবার 
জন্য তার দ্্ী.ক তার বাপের বাড়ীতে রাখতে বাধা হয়। কিছুদিন সে বাপের বাড়ী 
থাকে। যুবকের এই অনুপস্থিতির সুযোগে ত্রাঙ্ষণ তার কন্তার আবার একটি বিয়ে অন্থত্র 


উনিশ শতাবীর পথ-পুস্তিক! ৩৪ 


দিয়ে আবার কিছু পণ গ্রহণ করে। পণের টাকা সে প্রচুর পেলো । টাকা পেয়ে খুশি 
হয়ে ব্রাক্ষণ বুড়ো বয়সে আর একটা বিয়ে করলো৷। স্ত্রীটি তরুণী। ইতিমধ্যে তার মেয়ের 
আগেকার ম্বামী ফিরে আসে। সে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নতে চায়। পরে সবকিছু 
জানতে পেরে সে চটে যায়। প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছায় সে বুদ্ধি খাটিয়ে তান্ন নতুন 
শাশুড়ীকে নিয়ে পালিয়ে যায়। কুন্দরী যুবতী শাশুড়ী যুবক-জামাইয়ের সঙ্গে ঘর করতে 
অনায়াসেই রাজী হয়। 

১৬৫. ফচংকে ছুঁড়ীর গুগতকথা- শল্তুনাথ বিশ্বীস ॥ প্রকাশস্থান__ 
অজ্জাত। পৃষ্টা সংখ্যা-১২ | একজন বৃদ্ধের একটি তরণী স্ত্রী ছিলো। সে ব্যভিচারিণী 
হয়ে একাটি উপপতি জুটিয়েছিলো। তার সঙ্গে তরুণীটি প্রায্সই মিলিত হাতো। বৃদ্ধ তার 
প্রমাণ পেয়ে হাতে নাতে লোকটিকে ধরে ফেলবার জন্য এবং শাস্তি দেবার জন্য বারবার 
বুদ্ধি খাটাতে চেষ্টী করে। কিন্তু বৃদ্ধের চতুর স্ত্রী বারবার তার ফন্দি ভেম্মে দেয়। 
এটাই পুস্তিকাটির কাহিনী । 

১৬৬. প্রণয় বিচ্ছেদ-_মনোরঞ্জন বনু ॥ প্রকাশস্থান--অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা 
সংখ্যা-১২। একটি কাহিশী পুস্তিকাটির বিষয়বস্ত। স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্বেও এক 
ব্যক্তি অত্যন্ত লম্পট ছিলে৷। একসময় যখন তার প্রণয়িনীর কাছ থেকে তাকে জোর 
করে সরিয়ে দেওয়া হলো, তখন সে আস্মহত্যা করলো । 

১৬৭. মায়ের আছুরে মেয়ে-অঘোরচজ্দ ঘোষ ॥ প্রকাশস্থান-- 
কলকাতা । পৃষ্টা সংখ্যা-১২। মায়ের অত্যন্ত প্রশ্রর পেয়ে একটি মেয়ে কি রকম উচ্ছৃঙ্খল 
হয়, তার বিবরণ পুস্তিকাটির মধ্যে আছে। 

১৬৮. পুজাতে সাজা মজা-রামনারায়ণ হাজর। ॥ গ্রকাশস্থান-- 
অজ্ঞাত । পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪ | দুর্গোৎসবের বিষয়কে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি রচিত হয়েছে । 
যাদের স্ত্রী সাবী এবং স্বামীকে যারা ভালোবাসে, তারাই দুর্গাপুজোতে আসল হা'ন্দ 
পেয়ে থাকে। কিন্তু যাদের পয়সা অল্প এবং যাদের স্ত্রী শুধু বিলাসিতা এবং গয়নাগাটি 
ভালোবাসে, তারা এই পৃজোতে শুধু যন্ত্রণাই পেয়ে থাকে। তাদের কাছে পূজোর 
আমোদ-আমোদ নয়, ছুঃখ। 


১৮৮৪ গ্রীষ্টাব্দ 


১৬৯. কলির কৌ ঘর ভাঙ্গানি__হুরিহুর নন্দী ॥ প্রকাশস্থান__ঢাকা। 
পৃষ্ঠা সংখ্য-৮। পুব্বধূরা পরিবারে প্রবেশ করে যৌথ পরিবার প্রথার ক্ষতিসাধন করে 
এবং যৌথ পরিবারকে খণ্ড খণ্ড করে দেয়; তারই বিবরণ পুস্তিকাটিতে আছে। বানা 
মারা যাবা পরও ছুই ভাই একই সঙ্গে ছিলো । তারপরে একে একে তারা ছু'জন 'ববাহ 


৩৬ পথ-সাহিতা 2 পথ-পুস্িকা 


করলো । বড়ো ভাইয়ের স্বার্থপর স্ত্রী বডে৷ ভাইকে এমনভাবে বশীভূত করলো যে, স্ত্রীর 
পরামর্শ অনুযায়ী কিছুদিনের মধ্যেই বডোভাই ছোটোভাই আর তার স্ত্রীকে তাদের 
বাড়ী থেকে তাডিয়ে দিলে! । 


১৭০. অসৎ কর্মের বিপরীত ফল-_হুরিহর নন্দী ॥ প্রকাশস্থান_ 
ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যাঁ১২ | অতিরিক্ত মগ্পান করে একটি লোক কীভাবে দুর্দশাগ্রন্ত 
হয়েছিলো! । তারই বিবরণ পুক্তিকাটিতে রয়েছে । 


১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ 


১৭১. যৌবনের ঢেউ-লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান__অঙ্জাত। পৃষ্ঠা 
সংখযা-১৮। ছুটি বাঙালী স্কুলের ছাত্র। বাইরে তারা ভালো বলে পরিচিত; এবং 
সকলে জানে যে, পড়াশোনায় তার! খুব মশোযোগী। কিন্তু তারা গোপনে একজন বিধবা 
তরুণীকে নিয়ে পালিয়ে মাবার ষডযন্ত্র করে । পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু এই কাহিনীটি । 

১৭২, কলির মেয়ে ও নব্যবাবু-লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থা_ 
অজ্ঞাত । পৃষ্ঠা সখ্যা-১৮ | প্রগতিশীল! এক বাঙালী তরুণী তার সামাজিক, নৈতিক 
এবং পারিবাধিক সবকিছু বিধি-নিষেধের ওপবেই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতো | সে সব ব্যাপারেই 
নিজের স্বাধীন ইচ্ছ1 ও সুথকেই গুরুত্ব দিতো । সবাইকে পে ঘ্বণা করতে। এবং সর্বদাই 
নিজেই সুখের জন্য নানারকম কাজে ব্যস্ত থাকতো । স্বামীর প্রতি দাসীর মতো 
আগ্ুগত্যকে সে কুসংস্কার বলে মন্তবা প্রকাশ করতো । বাবুটিও কম যান না। তিনি 
শুধু মদ খাওয়া ছাড়া অন্য কিছু জানতেন কিন! সন্দেহ । অন্য সবার কোনো ব্যাপারই 
তীর মনঃপৃতি হতো না। লেখক স্বামী ও স্ত্রী--উভয় চরিত্রকেই অপছন্দের সঙ্গে চিত্রিত 
করেছেন । 

১৭৩. কলির ছেলে-বসস্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যাক়্ ॥ প্রকাশস্থান-_--অজ্ঞাত | 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০ ৷ কলির ছেলে অর্থ_কু-শিক্ষিত বাঙালী যুবক। এর! সাহেবী পোষাকে 
সজ্জিত হয়ে সাহেবের দোষগুলি নকল করে । বাবামাকে এরা বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা করে না। 
এদের ন্জিন্ব কোনো ধর্মমত নেই, অথচ অপরের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে এর উপহাস করে। 
এদেরই এক নের চরিত্রকে একটি কাহিনীর মধ্যে দিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে । 


১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ 


১৭৪. এমন কর্ম আর করব না-_হুরিহর নন্দী ॥ প্রকাশগ্থান_-টাকা। 
পৃষ্টা সংখ্যা-৯। পুন্তিকাটির কাহিনী এ রকম £ তিনজন পব্যবাবু বেশ্বালয়ের কাছাকাছি 
এক শু“ড়িখা য় গিয়ে গশ্গোল জুড়ে দেয়। কিছুক্ষণ পপ পুলিশ এসে তাদের ধরে 


উনিশ শতাব্দীর পথ-পুস্তিকা ৩৭ 


নিয়ে যায় । তার] তথন প্রতিজ্ঞ! করে, এমন কম তারা আর জীবনে কোনো দিনও 
করবে না। 


১৭৫. ফচংকে ছুড়ীর ভালবাসা_লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান_ 
অজ্ঞাত। পৃষ্টা সংখ্যা-১১। একটি তক্ণী অদতী স্ত্রী কী করে ব্যভিচার করতো, 
পুস্তিকাটিতে তারই বর্মন মাছে। 


১৭৬ কি মজার শ্বশুরবাড়ী, যার যার আছে পক্সপা কড়ি_ 
চুনীলাল শীল | প্রকাশস্থান-_মন্জা ত | পৃষ্ঠা সংথা-১২। এক শশুর মাশা 
করতেন, জামাই “জব হাতে শ্বশ্তরবাডী আন্বক। কিন্তু জামাই আসে শূন্য হাতে; 
কারণ “নজর দেবার ঠার কোনে ক্ষমতা হিনে না এতে শ্বশুর চটে গিষে তাণ সঙ্গে 
শিম ব্যবহার কবেন। যুবকটির অনতী স্ত্া তথন বাপেকবাডী ছিলো। তারই 
প্ররোচশার যুবকের শ্যালকর]1 বাই মিনে যুপকটিকে মারবোধ করে বিণেয় করে দে 

১৭৭ ভালবাসার মুখে ছাই-__লালবিহারী সেন ॥ প্রকাশস্থাণ__ 
অজ্ঞাত। পৃষ্ঠ। সংখযা-১১। চাটি স্কুলের শান্ত কী করে বেগালয়ের কাছে এক শ্রণাড- 
খানাথ গিয়ে গোলমাল শ্তরু করে এবং কাভাবে পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে খান্ন। সেই 
কাহিশীটিই পুশ্থিকাটির মধো বণিত হয়েছে । 

১৭৮, নাতিন জামাই-_হরিহর নন্দী ॥ । ২য় সংস্করণের প্রকাশ কাল জান! 
যার )। প্রকাশস্থান_ঢাকা | পৃষ্ঠা সংখ্য।-১ | বিষরবস্ত সম্পকে কিছু জান। যার না। 

১৭৯. ছোট বৌর গুগু প্রেম_-ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় 1? | 
প্রকাশস্থান--অজ্ঞাত | পৃষ্ঠা সখ্যান১২। স্ত্রী-শিক্ষা ৪ স্ত্রী-্বাধীনতার কুফলের বিষয় 
নিয়ে বইটি লেখা । ছোটো বৌ শিক্ষিত এবং স্ত্রীশ্বাধীনতার পক্ষপাতী । কিন্তু তার 
এই শিক্ষা শেষে তাকে ব্যঙিচারে প্রবৃত্ত করেছে। 

১৮০. ঘিয়ের সাতকাণ্ড নীলমণি শীল ॥ প্রকাশস্থান_অজ্জাত। পৃষ্ঠা 
সংখ্যা-১২। ঘিয়ে ডেজাল পিয়ে এই সময়ে (১৮৮৬ খ্রাষ্টীব ) এক প্রচণ্ড আলোডন হয়। 
ঘি পৃজা-আর্চায় দেবতাকে হোমে আহুতি দেওয়া হয়, এহেন দ্রব্যে ভেঙ্জাল ধদপ্রাণ ও 
রক্ষণশীল হিন্দুসমীজকে বিচলিত করেছিলো । পুস্তিকাটি এই বিষয় নিয়ে লেখা । 

১৮১. ঘিয়ের গন্ধে প্রাণ গেল-_এস্‌. এন্‌. লাহা ॥ প্রকাণস্থান_ 
অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। পূর্বব তাঁ পুন্তিকাটির বিষয় নিয়েই এটি লেখা । 

১৮২. বুড়ো পাগলার বে--এস্‌. এন্‌. লাহা। ॥ প্রকাশস্থান__ অজ্ঞাত । 
পৃষ্টা সংখ্যা-১২। বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে গিয়ে একটি লোক কেমন করে জব্ধ হয়েছিলো, 
পুস্তিকাটির মধ্যে তা বণিত হয়েছে। 


৩৮ পথ-দাহিতা ; পথ-পুস্তিকা 


১৮৩. গিরীতের বার নাচ-ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ()॥ 
প্রকাশস্থান -অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। একজন স্ত্রেণ ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর কথায় তার 
অন্ুস্থ মাকে অবহেলা! করতো, থোজ খবর নিতো না। কিন্তু অন্যদিকে স্ত্রীর মন যোগাবার 
জন্য তাঁর চেষ্টার ক্রাটি ছিলে! না একদিন সে তার স্ত্রীও বন্ধুদের আমোদ দেবার জন্য 
বানরের সাজে সঙ্জিত হয়ে নাচতে আরম্ভ করে । এটিই এই পুস্তিকার কাহিনী । 


১৮৮৭ গ্রীষ্টীব্দ 


১৮৪. রাঙ্গা বৌয়ের গোদা ভাতার__ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ?) ॥ 
প্রকাশস্থান_ অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। অস্মবিবাহকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি রচিত। 
বিষয়বস্তুর বিস্তৃত পরিচয় অজ্ঞাত। 

১৮৫. অসৎ কর্মের বিপরীত ফল- হরিহর নন্দী ॥ প্রকাশস্থান_ 
টাকা। পৃষ্ঠা সংখয-১৪। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একই লেখকের একই নামের 
পুত্ঠিকাটির অনুরূপ বিষয়বস্তু কিনা জান! যায় না। তবে ছুই পৃষ্ঠা বেশি বর্তমান 
পুস্ভিকাটি বহন করছে। রি 

১৮৬. মাতাল সন্গ্যাসী--ওয়াহেদ্‌ বক্স ॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। পৃষ্টা 
সংখ্যা-৯ , ধূর্মধবজের ছুরাচারকে কেন্দ্র করে সম্ভবত পুস্তিকাটি রচিত। 

১৮৭. আজব জোলা- _চক্দ্রকান্ত দত্ত ॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। পৃষ্টা 
সংখ্যা১০ । জোলা সম্প্রদায় সমাজে অত্যন্ত হীনন্তরের অন্ততূক্ত। একবার এই 
সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি হঠাৎ খুব বড়োলোক হয়ে ওঠে। সে বাবুয়ানা ও বিলাসিতা 
দেখায় । একবার সে তার শ্যালকের কন্ঠাকে বিবাহ করবার চেষ্টা করে এবং অপদস্থ হয় । 
মনে হয় কাহিনীটির মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণ রয়েছে। 

১৮৮, শৌোপালমণির স্বপ্নকথা এস্‌. এন্‌. লাহা ॥ প্রকাশস্থান__ 
অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। স্ত্রীলোকের ছুশ্রবণতা নিয়ে পুন্তিকাটি রচিত হয়েছে । 

১৮৯. শীস্তমণির চুড়ান্ত কথা-_-মণিলাল মিশ্র ॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত॥ 
পৃষ্ঠা সংখযা-১২। এই বইটিও স্ত্রীলোকের ছুশ্রবণতা নিয়ে রচিত। 

১৯০, এ্রক ঘরে ছুই রীধুনি পুড়ে মলো ফ্যান গালুনি-_রাধাবিনোদ 
হালদার ॥ প্রকাশস্থান-_অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখা-১২। বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে 
পুস্ভিকাটি রচিত হয়েছে । 

১৯১. দোঁজবরে ভাতারের তেজবরে মাগ- রাঁধাবিনোদ হালদার ॥ 
প্রকাশস্থান-_ অজ্ঞাত । পৃষ্টা সংখ্যা-১* 1 বহুবিবাহ ও দাম্পত্য বিপর্যবকে কেন্দ্র করে 
পুস্তিকাটি লিখিত। 


উনিশ শতাব্ধীর পখ-পুস্তিকা ৩ 


১৯২, যুগীর পৈতে রঙ্গ শ্রীনাথ লাহা। ॥ প্রকাশস্থান--অজাত। পৃষ্ঠ 
'খ্যা-১২। উপবীত গ্রহণের রীতি হিন্দসমাজের উচ্চতম বর্ণের মধ্যে প্রচলিত । পরে 
আভিজাত্য অর্জনের জন্য উচ্চবর্ণের অনেকে উপবীত গ্রহণ করে। কিন্তু যোগী সম্প্রদায় 
হিন্দুর বর্ণ কাঠামোর বাইরের ধাপে পড়েন। তাঁদের উপবীত গ্রহণের প্রচেষ্টা উচ্চবর্ণের 
হিন্দুসমাজের মধ্যে হান্ারসের স্থ্টি করেছে__-অন্ততঃ পুস্তিকাটি পডলে তা মনে হয়। 

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ 

১৯৩. শিখছ কোথা? ঠেকেছি যথা--হরিহুর নন্দী ॥ প্রকাশ- 
স্থান ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা৮। স্কুলের ছাত্রদের মগ্ঘপাঁন ও বেশ্টাসক্তির বিরুদ্ধে পুস্ভিকাটি 
লিখিত। একটি ছাত্র কী ভাবে জব্ধ হয়ে অবশেষে সবপথে যাবার জন্য সম্কল্প করেছিলো, 
তারই কাহিনী এই পুস্তিকাটির মধ্যে রয়েছে। (বিস্তৃত কাহিনী অন্যত্র দ্রষ্টব্য )। 

১৯৪. পাশকর। জামাই--রাধাবিনোদ হালদার ॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২ | পুম্তিকাটির কাহিনী এইরকম £ কেদারনাথ বি-এ পাশ দিয়েছে। 
এখন সে সাহেবী চালে চলে । অনেক কষ্টে ধার করে তার বাবা তার পড়াশোশার খরচ 
যুগিয়েছেন। তার আশা! ছিলো, কেদার “পাশ” দিলে বিয়ের বাজারে তার দাম বাড়বে এবং 
মেয়ের বাপের কাছ থেকে তিনি বেশ মোট টাকা আদায় করতে পারবেন । ননীগোপাল 
নামে এক ভদ্রলোক অবশেষে পাচ হাজার টাক! দিতে রাজী হন এবং তাঁর মেয়ের সঙ্গেই 
কেদা1রের বিয়ের ব্যবস্থা হয়| তারপর একদিন বিয়ে হয়। প্রথা! অনুযায়ী বিয়ের রাত্রে 
বরকে বাসর ঘরে কনের প্রতিবেশিনী মেতেদের মধ্যে কাটাতে হয় । সেখানে গান-বাজনা 
ঠাটাতাযাসা চলে। পাশ করা জামাই উগ্র মেজাজের। সে এইসব “অর্থহীন, 
'কুরুচিপৃণ? ত্বামাসা পছন্দ করে ৮। শেষে এক সামান্য কারণে সে বাসর ঘরের মেয়েদের 
সঙ্গে ঝগড়া করে শ্বশ্ুরবাঁড়ী* ছেঁডে পালায় । অর্থলোভী বাপ বেয়াইয়ের সামনে 
অপাদস্থ হপ। 

১৯৫. কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে স্বর্গ হইতে সোলার টালি 
পতনে কলির অবতার _ আর. এন্‌. সরকার ॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। 
পৃষ্ঠা সংখ্য।-১১। এই সময়ে বাংলাদেশে একটা গুজব রটেছিলে! যে, কাশীর বিশ্বেশ্বরের 
মন্দিরে ন্বর্গ থেকে একটা সোনার টালি এসে পডে। তাতে নাক লেখা ছিলো 
€ ভগবান কোন্‌ ভাষায় লেখেন?) যে, শিগগিরই বিষণ নাকি অবতার হয়ে জন্মগ্রহণ 
করবেন এবং নাস্তিকদের শা।স্ত দেবেন। 

১৯৬. ঠক বাছতে গ' উজাড়-_শৈলেন্দ্রচজ্জ সরকার ॥ প্রকাশস্থান_ 
অজ্ঞাত। পৃষ্টা সংখ্যা৮। বর্তমান যুগে সকলেই প্রতারক-_অনেকট! এই মতবাদ নিয়ে 
(লখ! একটি কাহিনী পুস্তিকাটিতে আছে। 


৬? পথ-সাহিত্য ; পথ-পুস্তিক। 


১৯৭. ম৷ মাগীর গলায় দড়ি, বৌয়ের হাতে সোনার চুড়ি_হারাণশশী 
দে॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। ভ্তণ পুত্রের ছৃর্যবহারে মায়ের 
ঢুরবস্থার কথা পুস্তিকাটির মধ্যে বণিত হয়েছে। 

১৯৮, কলিকালের রসিক মেয়ে (১নং?)-হারাণশশী দ্ে॥ 
প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। স্ত্রীলোকের দুপ্রবণতাকে কেন্দ্র করে বইটি 
লেখা হয়েছে। 

১৯৯, আর কি বলদ গাছে ধরে--হরিহর নন্দী ॥ প্রকাশস্থান__ঢাকা। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা১০ | বিষয়বস্ত জানা যায় না। 

২০০. শাশুড়ী বউয়ের ঝগড়া-হরিহুর নন্দী ॥ প্রকাশস্থান_-ঢাকা। 
পৃষ্ঠা সখ্যা-১০। বলা বাহুল্য শাশুড়ী ও পুত্রবধূর চিরন্তন বিরোধ শিয়েই পুস্তিকাটি 
রচিত। 

২০১. পিরীতের মুখে ছাই-_হারাণশশী দে॥ প্রকাশস্থান__মজ্ঞাত। 
পৃষ্ঠা সংখ্যাঁ১২। স্ত্রীলোকের দুষ্প্রবণ তাকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি রচিত হয়েছে । 

২০২. কলিকালের প্রেমের রঙ্গ, বেশ্টা৷ নিয়ে রঙ্গ-ভঙ্গ__হারাণশশী 
দে ॥ বেশ্টাসন্তি ৪ আন্ুষক্ষিক অন্যান্য বিভিন্ন ছুর্নীতিকে কেন্দ্র করে বইটি লেখা 
হয়েছে। 

২০৩. প্রণয়ের ভালবাসা হারাণশশী দে॥ প্রকাশস্থান_অজ্ঞাত। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২ | বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি । 

১৮৮৯ গ্রীষ্টান্দ 


২০৪. তোমার উচ্ছন্পে যাবার স্ুরু-_মতিলাল শীল ॥ প্রকাশস্থান_- 
অজ্ঞাত। পৃষ্টা সংখ্যা১২। বিষয়বস্ত সম্পর্কে কিছু জানা যায়শি | 

২০৫. কলিকালের রসিক মেয়ে ।২নং?) হারাণশশী দে ॥ 
প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। পৃষ্টা সংখ্যা-১২। স্ত্রীলোকের ছুশ্রবণতাকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি 
রচিত। ইতিপূর্বে একই লেখকের একই নামের আর একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। 
সরকারী কাগজপত্রে ছুটি পুস্তিকা হিসেবেই নথিতুক্ত হয়েছে । 

২০৬. কলির হঠাৎ অবতার- মোহনলাল মিশ্র॥ প্রকাশস্থান_- 
অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২ | বিষয়বস্ত সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। 

২০৭. কলির বৌ ঘর ভাঙ্গানি-_হরিহর নন্দী ॥ প্রকাশস্থান__ঢাকা । 
পৃষ্টা সংখ্যা-১২। ১৮৮৯ শ্রীষ্টাবের পূর্বে এই বইটি প্রকাশের একটি তারিখ সরকারী 
নথিতে আছে। একই লেখকের একই নামের ভিন্ন বিষধবস্ত স্থলিত বহু পুস্তক 


স্উনিশ শতাব্দীর পথ-পুস্তকা ৪১ 


আছে। ঘর্তমান পুস্তিকাটি সেই ধরনের কিনা অথবা পুনমু্রণ, তা বোঝা 
যাচ্ছে না। 

২০৮. নাতিন জামাই--হুরিহর নন্দী ॥ প্রকাশস্থান_ঢাকা। পৃষ্টা 
সংখ্যা-১২। সরকারী নথিতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টান্দের একটি তারিখও পাওয়া যায়। এই বইটি 
সম্পকিত সমস্তা পূর্ববর্তী বইটির মতোই। 

২০৯. ননদ ভাইবো”র ঝগড়াহরিহুর নন্দী ॥ প্রকাশস্থান__ঢাকা। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০ | সরকারী নথিতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের একটি তারিখ পাওয়া যায়। সমস্া 
পৃর্ব্। 

২১০, ঘোড়ার ডিম--হরিহর নন্দী ॥ প্রকাশস্থান__ঢাকা। পৃষ্ঠা! সংখ্যা-১২ । 
অনেকে বিভিন্ন আন্দোলন নিয়ে বন্তৃতা৷ করেন, বডো বড়ো কথা বলেন। অথচ কাজের 
সময় পিছিয়ে যান। বিধবাঁবিবাহ আন্দোলনের ব্যাপারেও এই ধরনের কিছু মানুষ 
ছিলেন। তাদেরই বাঙ্গ করে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে। (কাহিনীর বিস্তৃত বিব্রণ 
অন্থত্র দ্রষ্টব্য )। 

২১১. প্রাণের জ্বালা_গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায় ॥ প্রকাশস্থা'-__- 
অজ্ঞাত। পৃষ্ঠ সংখাঁ-১১। বি্ষিয়বস্ত সম্পর্কে কিছু জানা যার না। 

২১২. বেল্পিক বামন-গৌোবর্ধন বিশ্বাস ॥ প্রকাশস্থান__এজ্ঞাত। পৃষ্টা 
সংখ্যা-১২ | এক পুরুৎগ্্ুর বাইরে খুব শিষ্ঠা দেখান, কিন্তু আসলে তিশি অত্যন্ত 
লম্পট দ্বভাবের ছিলেন। একটি স্থন্দরী মুসলমান মেয়েকে হস্তগত করবার চেষ্টা করতে 
গিয়ে কীভাবে তিনি জব্দ হলেন, পুস্তিকাটিতে তা৷ বণিত হয়েছে । 

২১৩. সাতশো রগড়_বিপিনবিহারী দে॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। 
পৃষ্ঠা সংখ্যাঁ১২ | বিষয়বস্ত সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। 

২১৪. লম্পটের নাকে খত গুরুদাস বৈরাগী ॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা১৮। একজন লম্পট ব্যক্তি দুপ্ষিয়া করতে গিয়ে কীভাবে জব্দ হয়েছিলো, 
তারই কাহিনী সরসভাবে বধিত হয়েছে । 

২১৫. রসিক কামিনীর হদ্দমজ।, রথ দেখ! আর কল! বেচা 
মোহনলাল মিশ্র ॥ প্রকাশস্থান-_ অজ্ঞাত । পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। স্ত্রীলোকের ছুশ্রবণতার 
কাহিনীকে রসিকতার দৃষ্টিকোণে বিবৃত করা হয়েছে পুস্তিকাটিতে । 

১৮৯০ গ্রীষ্টাব্জ 


২১৬. মাইরি দিদি 1--কুন্থমেষুকুমার মিত্র ॥ প্রকাশস্থান “জাত 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। বিষয়বস্ত অজ্ঞাত। 


৪২ পথ-সাহিতা : পথ-পুন্তকা 


২১৭. সকলি শুখায়-রমেশচন্দ্র নিয়োগী ॥ প্রকাশস্থান__অজাত। 
পৃষ্ঠা সংখ্যাঁ১২। এক ব্যক্তি বেশ্যাসক্ত, মছ্ধপ এবং অত্যাচারী । লোকটি অবশেষে 
একজন উৎসাহী সাধুর প্রভাবে পড়ে। সাধু তাকে ভক্তিরহস্য শিক্ষা দেন। শেষে 
দেখা যায়, লোকটি একজন হরিভক্ত ও সংলোক হয়ে দাড়িয়েছে । 

২১৮. ডাক্তারবাবু- রাজকুষ্ রায় ॥ প্রকাশস্থান_কলকাতা। পৃষ্ঠা 
সংখ্যা-১৪। এক ডাক্তারের বৃত্তিগত দুর্নীতি এবং লাম্পট্যকে কেন্দ্র করে এই পুস্তিকাটির 
কাহিনী পরিকল্পনা । অবশেষে ডাক্তার আক্কেল লাভ করেন। (কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ 
অন্যত্র দ্রষ্টব্য )। 

২১৯ বেলুনে বাঙ্গালী বিবি-__রাজকৃষণ রায় ॥ প্রকাশস্থান_-কলকাতা । 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩। এক বাক্তির স্ত্রেণতা এবং তার স্ত্রীর যথেচ্ছাচারিতার কাহিনী এই 
পুস্তিকায় বণিত হয়েছে । ( কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য )। 

২২০.” খোকাবাবু-_রাজরুষ রায় ॥ প্রকাশস্থান_-কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা- 
১২। পূর্ববর্তী পুস্তিকারই নাক অর্থাৎ সত্রৈধ ব্যক্তিটির যখেচ্ছাচারিণী স্ত্রীর প্রশ্রয়ে 
পুত্রটিও কেমন 'আবারে? হয়, তারই কাহিনী এই পুস্তিকাটির মধ্যে বণিত হয়েছে । 
(কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টবা )। 


১৮৯১ শ্রীষ্টাব্দ 


২২১. বানরের গলায় হীরার হার-_হাজারীলাল দত্ত ॥ প্রকাশস্থান_- 
অজ্ঞাত। পষ্ঠ! সংখ্যা১২। অপম-বিবাহকে কেন্দ্র করে পুন্তিকাটি রচিত। 

২২২. বড়বাবু--নারায়ণদীস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রকাশস্থান--অজ্ঞাত। 
পৃষ্টা সংখ্যা-১৫। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির ভগ্ডামিকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লিখিত। 

২২৩. প্রেম সাগর-_ওয়াহেদ্‌ বক ॥ প্রকাশস্থান-_অজ্ঞাত। পৃষ্টা সংখ্যা- 
১৮। বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জান। যায়নি । 


১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ 


২২৪. নানাবিধ গান--কুশীই সরকার ॥ প্রকাশস্থান_ঢাকা। পৃষ্টা 
সংখ্যা-১২ ! সমীজবিষয়ক ও প্রেমবিষয়ক কিছু গান বইটির মধ্যে আছে । 

২২৫. নদের টাদ- প্রমথনাথ দাস ॥ প্রকাশস্থান--অজ্ঞাত। পৃষ্টা 
সংখ্যা-১২। বিষয়বস্ত সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। 

২২৬. পূজার রোশনাই_লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান--অজ্ঞাত। 
পৃষ্টা সংখ্যা-১২। ছৃর্গাপূজার উৎসবকে কেন্দ্র করে বইটি লেখা হয়েছে । 


উদ্দিশ শতাব্দীর পখ- পুস্তিকা ৪৩, 


১৮৯৩ গ্রীষ্টাব্দ 


২২৭ বসন্ত উৎসব- লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান_-বগুড1। পৃষ্টা 
সংখ্যা-১৩। সরম্বতী পৃজাকে কেন্দ্র করে ইটি লেখা হয়েছে । 


১৮৯৪ গ্রীষ্টাব্দ 
২২৮. কৌলীন্য মহিম।- প্যারীশঙ্কর গুপ্ত ॥ প্রকাশস্থান__'বোগরা, 
( বগুড়া )। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। কৌলীন্যপ্রথা ঘটিত ছুর্নীতিকে কেন্দ্র করে বইটি লেখা । 


২২৯. কপালের লেখা যোগীক্দ্নাথ ভাস্কর ॥ প্রকাশস্থাদ_-অজ্ঞাত। 
পৃ্টা সংখ্যা-৪ | বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জানা যাঁয়নি । 


১৮৯৫ গ্রীষ্টাব্দ 


২৩০. মাগমুখো ছেলে-এস্্‌. বি পাল ॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫ | কাহিনীটি এইরকম £ একজন প্রগতিশীল যুবকের স্ত্রীও শিক্ষিতা। 
স্্রীটি পরিবারের সকলের কাছেই ছুধিনীত ছিলো । এমন কি ম্বামীকেও সে ভৃত্যের 
মতো গণ্য করতো । এই স্ত্রীর প্ররোচনায় তার স্বামী তার নিজের বাবাকে অত্যন্ত পীড়ন 
করতো এবং স্ত্রীর অনুগ্রহ ভিক্ষা করতো । লেখকের বন্তবা এই যে, এই ধরনের স্বভাব 
আজকাল অর্ধিকাংশ যুবকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে । 

২৩১. প্রেমের কামড় শরৎচজ্দ্র দাস ॥ প্রকাশস্থান_অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা 
সংখ্যা-১২। অবৈধ প্রেম যে মান্গুষের সর্বনাশ ডেকে আনে, এই মত প্রকাশ করে একটি 
কাহিনী পুম্তিকাঁটির মধ্যে দেওয়া হয়েছে। 

২৩২. এ মেয়ে পুরুষের বাবা _শরৎচত্র দাস ॥ প্রকাশস্থান-_অজ্ঞাত। 
পষ্ঠা সংখ্যা১২ | একটি বৃদ্ধ কেমন করে তার অসতী স্ত্রী দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলো, 
তার একটি কাহিনী নিয়ে পুস্তিকাটি লিখিত । 

২৩৩. দশ আনা ছ আনা- শরৎচক্দর দীস ॥ প্রকাশস্থান--অজ্ঞাত। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২ | ছুটি যুবক একটি বাক্স চুরি করে । বোঝাই মালে দশ আনা ছ আনায় 
ভাগ করবার জন্য তারা স্বীরুত হয়। কিন্তু অবস্থা বিপাকে তাদের জেল হয়। 
একজনের-শ্যার দশ আনা ভাগ-_তার দশ মাসের জেল; এবং অন্যজনের--যার ছ আনা 
ভাগ--তার হয় ছয় মাসের ছেল। পুন্থিকাঁটিতে এই কাহিনী দেওয়া হয়েছে । 


১৮৯৭ গ্রীষ্টাব্দ 


২৩৪. আমি হিল্দুমতে সাহেব হব, হাটকোট পরে সদাই রব-_ 
শশিভষণ অধ্যায় ॥ প্রকাশস্থান___অজাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। সাহেবিয়ানার প্রতি 


৪৪ পথ-সাহিত্য ১ পথ-পুস্তিকা 


অত্যন্ত আকর্ষণ, অন্যদিকে নিজের সমাজ ও ধর্মকে ছাড়বার ব্যাপারে ভীরুতাকে কেন্দ্র 
করে পুন্তিকাটি লেখা হয়েছে । 

২৩৫. মেয়েছেলের লেখাপড়া আপনা হতে ডুবে মরা_ হরিপদ 
ভট্টাচার্য ?)॥ প্রকাশস্থান_-অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯। পুস্তিকাটির কাহিনী এই- 
রকম £ একজন শিক্ষিতা স্ত্রী তাদের দাঞ্পত্য জীবনে সন্ধষ্ট ছিলো না। তাই সে অন্য 
একছন পুরুষের সঙ্গে অনৈধ প্রণবে লিপ্ধ হলো । সে তার উপপতিকে সন্ধষ্ট করবার জন্য 
একদব তার শিজের স্বামীকে হত্যা কইলো কিন্তু এ কাজ করে পরে তার হয় 
অন্তুশোচশ]। বিবেকের দংশনে কাতর হয়ে সে আত্মহত্যা করে। মরবার আগে সে 
বলে যায়-__ সব ম| বাবাকে, তারা ধেন কখনো তাদের মেয়েদের লেখাপডা না শেখান । 


১৮৯৮ গ্রীষ্টীব্দ 


২৩৬ প্রেম নাটক- মান্ন,লাল মিশ্র॥ প্রকাশস্থান_-অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা 
সংখ্যা-১২। পইটির বিষয়বস্ত সম্পর্কে কছু জান? যায়নি । 

্রীষ্টাব্দ অজ্ঞাতি ( উনিশ শতাকী ) 

২৩৭. হাড় জ্বালানি-_-গৌলাম হোসেন ॥ প্রকাশস্থান_অজ্ঞাত। পৃষ্টা 
সংখ্যা-১৫। ভুগলী জেলার বন্দীপুর শিবাসী উপেখ জমিবদ্দীর আদেশ অনুসারে রচিত । 
প্রতিষ্ঠাকামী স্ত্রীর নির্দেশে স্ত্রেণ স্বামী কেমণ করে তার নিজের মাকে নিপীডণ করে এবং 
দু্দশায় শিয়ে যায়, সেই কাহিনী এই পু.ন্তকায় দেওয়া হয়েছে । | বিস্তৃত কাহিনী অন্থাত্র 
ষ্টব্য )। 

২৩৮ পুরু নজর-_কালু মিঞা ॥ প্রকা*স্থান__অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা৮। 
'শীতিশিক্ষামূলক কিতাব । একজন মগ্তপ ও বেশ্যাসক্ত ব্যক্তি মা এবং স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক 
চিকিয়ে উচ্ছুঙ্খলতাঁয় জীবন কাটাতে গিয়ে শেষে ক। অবস্থার গিয়ে ঈাডালো, সেই বিপধয় 
দেখানে। হয়েছে একটি কাহিনীতে । কৃতস্বতা, চৌধবৃত্তি ও বেশ্টাসক্তির বিরুদ্ধে লেখকের 
মনোভাব এখানে ব্াক্ত হয়েছে । (বিস্তুত কাহিনী অন্যত্র রষ্টব্য )। 

২৩৯. সোমত্য মাগীর সখ_ ছিদ্দিক আলি প্রকাশস্থান--অজ্ঞাত। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা৮। স্ত্রীলোকের ছৃশ্রবণ তাকে কেন্জ্ু করে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে । 

২৪০. রাতে উপুড় দিনে চিৎ ছোট বউর একি রীত- কালু মিঞা ॥ 
প্রকাশস্থান__অঙ্ঞাত। পৃষ্ঠা ২খযা৮ | একজন ব্যভিচারিণী স্ত্রী বাতে অর্থাৎ স্বামী 
সান্মিধ্যে উপুন্ড অর্থাৎ অনিচ্ছুক এবং দিনে অর্থাৎ স্বামীর অন্পস্থিতিতে তার একজন তাবের 
মানুষের সান্গিধ্যে চিৎ অর্থাৎ ইচ্ছুক । 

২৪১. রং সোহাগীর আক্ব চংছিদ্দিক আলি॥ প্রকাশস্থান__ 
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অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা৮। একজন তরুণী স্ত্রীর শ্বেচ্ছাচাবিতা শিয়ে পু!স্তকাটি লেখা, 
হয়েছে । 

২৪২. কৌতকা সেখ মণিরদ্দী ॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮ | 
এক লম্পট ব্যক্তি কীভাবে জব্দ হয়েছিলো সেই কাহিনী পুস্তিকাটিতে আছে । 

২৪৩. ইয়ং বেঙ্গল ক্ষুদ্র নবাৰব_লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান-_ 
অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-_-অজ্ঞাত। প্রগাতশীল দলের বাবুয়াশাকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি 
রচিত। | 

২৪৪. হরির লুট-_লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান_ _অজ্জাত। পষ্ঠা সংখ্যা- 
অজ্ঞাত। বিষয়বস্ত সম্পর্কে কিছু জানা যায়ান | 

২৪৫. হঠাৎ জ্ঞান_লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা- 
অজ্ঞাত। এক দৃক্ষিয়াসক্ত ব্যক্তির আক্কেন লাভকে কেন্দ্র করে পুশ্বিকাটি লিখিত 

২৪৬. সাতর্গেষ়ের কাছে মাম্দোবাজী- লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশ- 
স্থান__অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সখ্যা_-অজ্ঞাত। এক ব্যাক্তর দর্পচর্ণের কাহনী নিয়ে লেখা এই 
পুস্তিকাটি। 

২৪৭ যমের মায়ের গঙ্গাক্সান_ লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান__ 
অজ্ঞাত। পৃষ্টা সংখ্যা_-অজ্ঞাত। হাস্রদা “ক কম্পিত পুরাণ কাহিনী এর পিষরবস্ত | 

২৪৮, ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ_-লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান_-অজ্ঞত। 
পৃষ্ঠা সংখা _অজ্ঞাত। বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জা” যায় না। 

২৪৯ বৃদ্ধ বেশ্যা তপন্থিনী-লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্ান__জজ্ঞাত। 
পৃষ্ট। সংখ্যা _অজ্ঞাত। একটি শ্ৈরিনীণ জীবনকে কেন্দ্র করে রসাত্মকভাবে পুস্তিকাটি 
লেখা হয়েছে । - 

২৫০. বউ হওয়! একি দায়, গঞ্জনায় প্রাণ যায় লেখক অজ্ঞাত ॥ 
প্রকাশস্থান-__অজ্ঞাত। পৃষ্টা সংখ্যা_-অজ্ঞাত। পুত্রবধূর প্রতি শাশুডী ও মনদের 
অত্যাচারের বর্ণনা! এই পুস্তিকাটির মধ্যে আছে। 

২৫১. প্রেম করা বিষম দায়-_লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান_অজ্ঞাত। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা -অজ্ঞাত। অবৈধ প্রেমের সমন্া ও পরিণতিকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি লিখিত। 

২৫২. প্রবাসে পতি কি দুর্গতি-_লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান-_অজ্ঞাত। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা_অজ্ঞাত | পতিবিচ্ছিন্না একাকিনী স্ত্রীর সমস্তাকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি রচিত 
হয়েছে। | 

২৫৩. পাড়ীর্গেয়ে একি দায় ধর্মরক্ষার কি উপায়- লেখক অজ্ঞাত ॥. 
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প্রকাশস্থান _অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা_-অজ্ঞাত। পল্লীগ্রামের বিভিন্ন ছুর্নাতি ও সমস্যা! বর্ণনা 
করে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে । 

২৫৪. ধান ভানতে শিবের গীত লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান__ 
অজ্ঞাত। প্ৃষ্ঠ। সংখ্যা_-অজ্ঞাত। বিষয়বস্ত সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি । 

২৫৫. ছাই ফেলতে ভায়া কুলো- লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান__ 
অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সখ্যা__-অজ্ঞাত। বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি । 
২৫৬ ঘোর কলি- লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান_অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যাঁ_ 
অজ্ঞাত। সমকালীন পুরুষ ও স্ত্রী-লমাজের ঝ/াপক তুর্ীতি ও অনাচারকে কেন্ত্রু করে 
পুত্তিকাটি লিখিত। 

২৫৭ ঘোর ইয়ার_ লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান_-অজ্ঞাত। পৃষ্টা 
সংখ্যাঅজ্ঞাত। সমকালীন সমাজে মগ্পান, বেশ্রাসক্তি এবং তার সঙ্গে মোসাহেবদের 
দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে পুস্তিকাটি রচিত হয়েছে । 


২৫৮ ঘরের কড়ি দিয়ে মদ খায়, লোকে বলে মাতাল- লেখক 
অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যাঁ অজ্ঞাত। মগ্চপানকে কেন্দ্র করে 
পুস্তিকাটি লিখিত। 

২৫৯. কেউ কারু নয়--লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। পৃষ্টা 
সংখ্যাঁ_অজ্ঞাত। বিষয়বস্ত সম্পর্কেও কিছু জান! যায়নি । 

২৬০. উরোৎ বেয়ে রক্ত পড়ে চোক গেলরে বাপ- লেখক অজ্ঞাত ॥ 
প্রকাশস্থান--অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা_-অজ্ঞাত। বিষয়বস্ত সম্পর্কেও কিছু জানা যায়নি। 

২৬১. অবাক কলি পাপে ভরা_লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান-_ 
অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা__-অজ্ঞাত। সমাজের স্তীপুরুষের দুর্নীতি ও অনাচারকে কেন্দ্র করে 
পুস্তিকাটি লেখা । 

[ অনেক পুস্তিকায় পৃষ্ঠ! সংখ্যা উল্লেখ কর! হয়নি, কারণ গ্রন্থকার সংগৃহীত কাগজপত্রে 
সংখ্যাগ্তলি অত্যন্ত অল্পষ্ট। কোনোটির পৃষ্ঠা সংখ্যা অবন্ত আদৌ পাওয়া যায়নি। 
কিন্তু সেগুলি যে এক কর্ণার বই, এ-বিষয়ে গ্রন্থকার নিঃসন্দেহ । এগুলির মধ্যে টাকা 
থেকে কয়েকটি বই প্রকাশ পেয়েছে। ] 


॥ সংযোজনী ॥ 


“সংযোজনী” হিসেবে আরও কতকগুলি পথ-পুস্তিকার নাম দেওয়া হলো । এথাণেও 
গ্রন্থকার সবগুলিকেই 'পথ-সাহিত্য” ধলে রাধ দিতে অনিচ্ছুক | অম্থমানভিদ্ভিকভাবে 
এই তালিকা প্রদত্ত হলো । 
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২৬২. মাতাল গতি_ লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান_-অজ্ঞাত। পৃষ্টা 
সংখ্যা-১২। মগ্পাওকে কেন্দ্র করে লেখা । (১৮৫৫ গ্রীষ্টাবের পৃর্বে রচিত )। 

২৬৩. পারদারিক ফল-_ লেখক অজ্ঞাত । প্রকাশস্থান_-অজ্ঞাত। পৃষ্ঠ 
সংখ্যা-১০। পরস্ত্রী সংক্রান্ত দোষের প্রতিফল বর্ণশ1! করে লেখা । 

২৬৪. জামাইবন্টী-_লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। 
১২৯০ সালে প্রকাশিত । বিষয়বন্ত বলা বাহুল্য জামাইযপ্ঠী সংক্রান্ত । 


২৬৫. জামাই ঘরের ছেলে-_ লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান__-অজ্ঞাত। 
পৃষ্ঠা সংখ্যাঁ১২। জামাইয়ের শ্বশুরগৃহ স্বন্বতাকে কেন্দ্র করে লেখা। ১২৯০ সালে 
প্রকাশিত। 

২৬৬. আদর্শ গৃহিনী-পার্বতীস্ুন্দরী বস্থ ॥ প্রকাশস্থান-_-অজ্ঞাত। 
পৃষ্ঠা সংখ্যাঁ১৪ | ( রচনা কাল-_? ) 

২৬৭. কোনের বউ-সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত ॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। 
পৃষ্টা সংখ্যা-১৯। ১২৯৬ সালে প্রকাশিত । ( অন্তভূর্ণন্ত বিবেচ্য। ) 

২৬৮. সুরাপান কি ভয্বক্কর-_লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা১৫। (রচনা কাল__?) 

২৬৯. বল ম! তারা দাড়াই কোথা লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান--- 
মুশিদাবাদ | পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। (রচনা কাল--?) 

২৭০. আদ্বিরস কাব্য-_লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান--অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা 
সংখ্যা১৬। ( বিষযবস্ত অন্যত্র প্রষ্টবা )। 

২৭১. কুমার কামিনী- লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান_অজ্ঞাত। পৃষ্টা 
সংখ্যাঁ১৭ । ১৮৬২ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত। 

২৭২. বষ্টম বউ-_হুরিমোহন কাঠভূষণ ॥ প্রকাশস্থান_-অজ্ঞাত। পৃষ্টা 
সংখ্যা-১২। : বিষয়বস্ত অন্যত্র দ্রষ্টব্য )। 

২৭৩. সোহাগ-্গোসাইদাস সরকার ॥ প্রকাশস্থান_-কলকাতা। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২। বিষয়বস্ত অজ্ঞাত। ১২৮৫ সালে প্রকাশিত। 

২৭৪. ভবরোগের টোট্কা-মণিমোহন রক্ষিত॥ প্রকাশস্থান_ 
অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা» । ১২৯৩ সালে প্রকাশিত । ( বিষয়বস্ত অন্যত্র দ্রষ্টব্য )। 

২৭৫. ছ্ুকান মলা প্যারীমোহন হালদার ॥ প্রকাশস্থান _অজ্ঞাত। 
পৃষ্ঠ! সংখ্যাঁ১২ | বিষয়বস্ত অজ্ঞাত। ১৮৮৫ খ্রষ্টান্দে প্রকাশিত। 

২৭৬. কি মজার শনিবার- চক্দ্রকান্ত শিকদার ॥ প্রকাশস্থান__- 
কলকাতা । পৃষ্ঠা সখ্যাঁ_-অজ্ঞাত। ১২৭৭ সালে প্রকাশত । 


৪৮ পথ-সাহি হা £ পথ-পুস্তিকা? 


২৭৭. ত্রয়স্পর্শ বিবাহ-হেমস্তক্থমার রায়চৌধুরী ॥ প্রকাশস্থান_ 
টালিগঞ্জ (কলকাতা )। পৃষ্ঠা সংখ্যাঁ১২। ১২৮৬ সালে প্রকাশিত। 

২৭৮. আহুমক নামার পুথি_-কামার অল দ্দীন॥ প্রকাশস্থান_ 
কলকাতা । পৃষ্ঠ। সংখ্যা-১৬। সম্ভবতঃ বোকাদের বোকা'মর গল্প পুস্তিকাটিতে স্থান 
পেয়েছে । ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। 

২৭৯. মানকুপ্তি-_লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। 
বিষয়বস্ত অজ্ঞাত। ১২৯০ সালে প্রকাশিত। 

২৮০. বিজয়া কৃষ্ণলাল সরকার ॥ প্রকাশস্থান__অজ্জঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা- 
১২। ১২৮৬ সালে প্রকাশিত । 

২৮১. ছুর্গোতসব-_ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ॥  প্রকা*স্থান__অজ্ঞাত। পৃষ্টা 
সংখ্যা১২ | দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে লেখা । ১৮৯১ গ্রাষ্টান্দে প্রকাশিত । 

২৮২. মধুর চুম্বন লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান_-মজ্ঞাত। পৃষ্টা 
সংখা?-১৮। বিষয়বস্ত-রোমান্স। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত । 

২৮৩. হায় কি সর্বনাশ- দ্বারকানাথ মিত্র ॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত |. 
পৃষ্টা সংখ্যাঁ১৮ | বিষয়বস্ত জান। যানি । ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্ধে প্রকাশিত | 
২৮৪, মহারাণী-লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। পৃষ্ট! সংখ্যা- 
১৬। বিষরবপ্ত অজ্জাত। ১২৯১ সালে প্রকাশিত। 

২৮৫. বড় মজার কথা জামালউদ্দিন ॥ প্রকাশস্থান__অজ্ঞাত। পৃষ্টা, 
সং্খ্যা-১০ 1 বিষয়বস্তু অজ্ঞাত। ১২৯৩ সালে প্রকাশিত । 

২৮৬. আগমনী-_-লেখক জজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান_-অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখা- 
৭। ১২৮৭ সালে প্রকাশিত | 

২৮৭. বিজয়া লেখক অজ্ঞাত ॥ প্রকাশস্থান -'অজ্ঞাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭ | 
১২৮৭ সালে প্রকাশিত । 

২৮৮. সঙ্গীত লহ্রী--অবিনাশচত্দ্র মিত্র (সংগৃহীত )॥ প্রকাশস্থান__ 
অজ্ঞাত। পৃষ্টা সংখ্যা-১৬। বিচিত্র সঙ্গীতের সংগ্রহ । ১২৮৩ সালে প্রকাশিত। 

_. পরিশিষ্ট অল্পপৃষ্ঠার কতকগুলি বইয়ের তালিকা দেওয়া হলো । এগুলির মধ্যেও ছুই 
একটি পথ-পুস্তিক! লুকিয়ে থাকতে পারে। 


কয়েকটি পথ-পুস্তিকার প্রসজ (১৯শশতাব্দী) 


কিছু কাহিনীর দৃষ্টান্ত : 

॥কোনের মা কাদে আর টাকার পু্টজি বাঁধে ভোলানাথ 
মুখোপাধ্যায় ॥ 

কন্তাপণের বিরুদ্ধে লেখক তীর বক্তব্য তুলে ধরেছেন । পুস্তিকাটির কাহিনীর মধ্যে 
কন্ঠাকতার অর্থলোভের দিকটি চিত্রিত হয়েছে । 

রায়মন্ায়ের মেয়ে ডাগর হয়েছে । রায়মশায়ের ইচ্ছে, মেয়েটিকে এই সময় বিয়ে 
দিয়ে কিছু টাকা রোজগার করবেন। তিনি পাত্রাপাত্রের বিচার করতে চান দা । তীর 
ষত),__ 

“লেখাপড়া বুঝে কিবা আছে প্রয়োজন । 
বেশী পণ যেবা দিবে স্থপাত্র সে জন ॥৮ 

ঘটক€। মান্খে মানবে এসে পাত্রের খবর দেশ; কিন্তু দরে পোষায় শা । রায়মশায 
বলেন,” “আজকাল একটা ত্বাতুড়ে মেয়ের দর কত। ত্বাতুড খরচ আর এই যে এগারে' 
বছর খাওয়ানো গিয়েছে, তাতে কি কম খরচ হোয়েছে? লোকে আমাদের পাটাবেচা 
বামুন বলে, কিন্ত তলিয়ে বুঝে না, যে কত ধানে কত চাল হয়। আপনার] বে কোরবো' 
টাকা দিয়ে, আবার মেয়ের বিয়েও যদি টাকা দে দিল, তবে আমাদের দশ! কি হবে ?” 
ঘটক বড়ালমশাঁঁকে রায়মশায় বলেন, -মোশায় ! আামাদের ঘবের একটি মেয়ে 
পাবার তরে কত লোক মুৰ্য়ে থাকে, কত লোক আগামী দুশো-একশো টাকা বায়না 
দে রাখে, আমরা ভত্রদ্বাজী রাঁয় আমাদের ঘরে য়ে প্রা্ই মা-গোৌসাই হয়, কেমন সুখে 
থাকে ।” তিনি অহঙ্গারের সঙ্গে হলেন, “আমাদের ঘরে মেয়ে একটু ডাশিয়ে না উটুলে 
আমর বেচিনে ! আমরা তো হাড়ী চডিয়ে খাকফিনে যে গোঁ-ডিম বেচবো 1” 

শেষে এক পাত্র জোটে । বয়সে খুবই বুদ্ধ । তবে সে নাকি রায়মশায়কে আটশো 
টাকা পণ দেবে । রায়মশায় ভাবেন, এ টাকা হাতে পেলে এ অঞ্চলে তিনি একজন 
“গণামান্ত' মাছুষ হবেন । তিনি মতলব আটেন, বিয়ের খরচা তিনি পাঁচ-লাত টাকার 
মধ্যে সেরে দেবেন | বিয়ের রাতে বর, বামুন, পরামাণিক আর ছুক্জন বরযাত্রী । চি"ডে- 
দই খাওয়ালে কতোই বা খরচ1 হবে । 


৫ পথ-সাহিতা ; পৰ-পৃ্ডিকা 


এই সন্বদ্ধটা অবশ্য রার়গিক্সির পছন্দ হয় না। এস্মবয়সীর বিয়ে হখের হয় না। 
তাছাড়া আর একট! পাত্র তার পছন্দ হয়েছিলো । পাত্রটি ওকালতী পড়ে এবং বয়সেও 
যুবক। কিন্তু দেড়শো টাকার বেশি পণ সে দিতে পারবে না। অতএব রা়মশায়ের 
কাছে পাত্র অযোগ্য । তিনি বলেন,-"সে উকিলী শিখংচে, উকিলদিগের সঙ্গে কি 
কোন সম্পর্ক কোত্তে আছে! কোতা থেকে পাচিল ডিংডে উত্তরাধিকারী হোয়ে বথাসর্বন্থ 
নে বস্বে। হাউড়ি। উকিলকে কি আমি জামাই কোতে পারি ?” 

বিয়ের দিন। বর এসে বলে। প্রতিবেশীরা ভাবে, তামাসা করে বুঝি বরের ঠাকুর্দা 
টোপর মাথায় দিয়ে বসেছে । বরকে দেখে কনের মা খায়গিক্নী ডুকরে কেদে ওঠে 
"€রে বাবারে কি হোল বে, আমাদের মিনসে আমার মেয়ের হাতে পায়ে দডা বেধে জলে 
ফেলে দিচ্চে।” এই সময় কতকগুলো! মাতাল এসে “শিবের বিয়ে" বলে নন্দী ভূঙ্গী সেজে 
উৎপাত আরম্ভ করে। মাতালদের মধ্যে বরের ছেলেও ছিলে'। হঠাৎ তার খেয়াল 
হয়, বাপের বিয়ে দেখতে নেই । সে আড়ালে চলে যায়। তবে তার বন্ধুরা উৎপাত 
চালিয়েই যায়। ঘটক এসে যখন তাদের মাতলামির নিন্দে করে, মাতালদ্রের একজন 
তখন ঘটককে বলে,_-“আমি মণ খেয়ে যে অমানুষ হা ক'ছি, তুমি তার চেয়েও যে বেশি 
করছ।” 

বর দেখে রায়গিন্ন; একেবারে বেকে বসেন । মেয়েকে তিনি এমন বুডে। বরের হাতে 
দিতে পারবেন ন।| চটে গিয়ে রারমশায় শিল্পীকে বলেন--€তোর বাপের মেয়ে ষে 
'আট্‌কে রাখছিস ? আব বাগান বাদা আছে, উদ্ধা করতে হবে।” গৃহিনী প্রতিবাধ 
করে বলেন, মেয়েটি রায়মশায়েরও বাপের নয়। শেষে রায়মশায় নরম হয়ে পিশ্নীকে 
বলেন,__“টাকাগুলো তুমিই নাও, আমার মান রাখ।” টাকার গদ্ধে গিক্লীর মন গলে 
যায়। চোখের জল মুছে গিয়ে হাসি ফুটে পঠে। কনের মা তখন কাদতে কাদতে টাকার 
পু'টলি বাধতে ব্যস্ত হয়। 


॥ কড়ির মাথাম্ব বুড়োর বিয্বে-সেখ আজিমদ্দী ॥ 


মৃত্যুগামী এক বুড়োর হঠাৎ বিবাহ-বাননা জাগে। তার প্রচুর বিষয়-আশম্। 
কিন্ত সে ভাবে, স্ত্রীই যদি না থাকে, তাহলে শুধু বিষয়ের আপন্দে কি সখ হবে । বুড়োর 
স্ত্রী অনেকদিন আগেই মারা গেছে । 

অনেরুদ্দিন পর তার বেয়াইয়ের সঙ্গে দেখা। বেয়াইকে দে ছুঃখ করে বলে যে, 
বাড়ীতে সে একা । মরবার আর বেশি দেরী নেই। মৃত্যুকালে কে তার মুখে ছল 
তুলে দেবে! স্থতরাং এ অবস্থার তার একটা বিষ্বে কর উচিত। বেয়াই. তাই শ্তণে 
বাড়ীতে এসে বুড;কে বলে যে, বেয়াই বয়ে করতে চায়। বুড়ী বলে,-_প্যমদূতে যে 


কয়েকটি পৎ-পুস্তিকার প্রদক্ষ ৫১ 


যে বুড়োর ঘাড় ধৃত করিয়াছে কেবল ভাঙ্গিতেই বাক" বাখিয়াছে । তাহার বিবাহ মাকাক্ষ্ষা 
হইয়াছে, যেম ও ব্যন্ষের গায় জর ও কুম্তীরের সন্ক্িপাত।” 

নব কিছু শোনবার জন্য বেয়ান বিয়ে-পাগলা বুড়োর কাছে যায়। বুড়ো বলে,_- 
“এ বরসে অপরালয়ে গমনাগমনের অযোগা হইয়াছি। লোকে দেখিলে সহজেই মন্দ 
বলিবেক।* বুডীর মনে সন্দেহ জাগে । সে বলেড়মি এ বয়সে বিবাহ করে 
বণিতাকে কি আমার স্বামীকে দিয়ে যাবে, তাই বুঝি দুই বেহাই যুক্তি স্থির করিয়া ।” 
ঝাটা হাতে নিয়ে বুড়ী বুড়ো বেয়াইকে মারবার ভয় দেখায় । বুড়ীকে প্রসন্ন করবার 
জন্য তখন বিয়ে-পাগংলা বুড়ো৷ বলে”_“এ বিয়েতে বুডে। নতুন বৌকে যে গয়ন! পরাবে, 
বেয়ানকে৭ তাই এক প্রন্থ দেবে ।” গয়শার লোভে বুড়া নয়ন ভাবে+"ত! মন্দ কী! 
অলঙ্কার যদি দেয় দিক না|” 

বৃডী তখন উদ্যোগ করে অর্থলোভী এক গৃহস্থেৰ কপসী' ষোডনী কন্যা সৌদামিনীর 
সঙ্গে বুড়ো বেয়াইয়ের বিয়ে দেয়। ৌদামিনী ভাবে বিয়ে করা মানে বিধবা হওয়াঁ_ 
এর চেয়ে কুমারী থাকা বরং ভালে! । সে কান্নাকাটি করে। কিন্ক এক হাজার সোনার 
মোহর পণ দিয়ে কনেকে বুডো বিয়ে করে নিয়ে ষায়। 

শয্যায় বুছো কনেকে ম্পর্শ করতে গেলে সে স্ধাঙ্গে কাপড ঢেকে পড়ে থাকে মডার 
অতো । বুড়ো! অনেক সাধাসাধন। করেও শেষে ব্যর্থ হয়। এইভাবে দিন যায়। 

কিন্তু বুডো কিছুদিন পরেই মারা গেলো । তখন এক বাবসায়ী পুত্রের সঙ্গে বুডোর 
বৌ সৌদামিনী ত্রষ্টী হলো । 


&.শিখছ কোথা ? ঠেকেছি যথা হরির নন্দী ॥ 


অভন় স্কুলের ছাত্র । কিছু-সংস্যক ইয়ারের দল জুটিয়ে সে মঞ্চশান করে এবং 
গণিকাগৃছে যাতায়াত করে ইয়ারের দল সকলেই স্কলের ছাত্র । "তবে পিতার 
অসাক্ষা্তে এবং অগোচবেই অভয় এ-সব করে । পিতা অবশ্ঠ কিছু কিছু বুঝতে পারেন । 
ভার ধারণা, অভয়ের বন্ধুবান্ধবরাই অভয়কে নষ্ট করছে। 

ক্ষীরদা, হরিাসী, ফৃৎনী, ন্বর্ণ, কিরণ, পান্না, মোক্ষদা ইত্যাদির সংখ্যা হিসেব করতে 
গিয়ে'এধং নিজেদের যোলোশো গোপিণীর রুষ্ণ ভেবে আত্মপ্রসাদ অগ্তভব করে। বুদ্ধিতে 
এরা কম যায় ন!। অশ্বিনী বলে, আজকাল বাড়ার বার হওয়া মুস্কিল, কারণ বাড়ীর 
লোকেরা টের পেয়েছে । তখন নব বুদ্ধি দেয়+_“তুমি একটু টুপিড বল্লেই হবে যে, 
আমি উমুক বাসায় পড়া বুঝতে গিয়েছিলাম 1 

অধঃপতনের সু রপাত বন্ধুদের নিয়েই হয় পরে বন্ধুদের "মার দরকার পড়ে শা। 
গোগী ধরন প্রস্থ এখন সে অভয়ের সঙ্গ ছাডাও কৃকর্সে পট । সে, আর দুই 


৬ 


৫২ পধ-নাহিতা : পথ-পুস্তিকা 
বন্ধু-_গৌর ও ব্রক্জরাজকে নিয়ে গণিকাগৃহ থেকে যাঝরাতে ফিরছিলো৷। গণিকা৷ তাকে. 
অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। গোপী তার ওপর আক্রোশ প্রকাশ করতে করতে 
ফেরে। বন্ধুর! হবুদ্ধ দেয়”_ওখানে গোলমাল করতে গ্লেলে লোক জানাজানি হবার 
সন্তাধন।, সুতরাং চেপে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কান্ত । 

ঢাকার ইসলামুরের পথে রাত ছুটোর সময় ছুই দলের দেখা হয়। গোপী অভয়ের 
পুরানো বন্ধু। অভন্বকে পে বলে, গুন্তে পাই, তুমি স্কুলে যাওয়ার নাম করে বাসা 
হতে বের হও, সমন্ত দিন হরিদাসীর বাড়ীই পড়ে থাকে ।” অভয় যে গোপীর চেয়েও 
কম যায় নাসএটা বোঝাবার জন্য ওকে হরিদাসীর বাড়ী নিয়ে চলে। শুধু হাতে 
গণিকান্থুছে ষেতে নেই ; কিন্তু এতো রাত্রে মদ কোথায় পাবে? চারদিকে পাহারাওয়ালা 
আছে। অভয় বলে,-“সেজন্যে ভেধোন।, টাকা দাও দিচ্ছি ।” 

গো রাণ্তীর মাঝেই গান আরম্ভ করে। পাহারাওয়াল এসে তাল ভেঙে দেয়। 
হলে,--স্যাবু দা্ক পিও মজ1 করো, চুপ করকে চলা যাও আপন1।” পাহারাওয়ালার সঙ্গে 
অভয় ঈলিফত শুক্ক ক্ষয়ে দেয়। অভয় বলে,__“আরে বাবা, চলে যাব না কি বসে 
থাকব, আদা ৩ টেক্স দিই | মদ খেয়ে যদি একটু আমোদই না করতে পারব, তবে 
অনর্থক পরল! খরচ করে খাওয়ার লাভ কি? তুমিই বিবেচন! কর।” বেরসিক পাহারা- 
ওয়ালার অত্ধো। বিবেচনাশত্তি ছিলে! না। সে বলে,_“রেগ্ডি বাড়ীমে যাও, দারু পিও, 
মন্্া গ্ধরো, সড়কে ক্যা?” এখন সময় সাজন (সার্জেন্ট ) আসে। ওদের সবাইকে সে 
গ্রেফতার করে নিয়ে চলে । অশ্বিনী আক্ষেপ করে,_“খেলেম না ছু'লেম না, মধ্যে থেকে 
তোমাদের দঙ্গে পুলিশে যেতে হল ।” অভয় বলে,_“কেন বাব।, বার বাড়ী যেতে পার, 
আব ত্রাণ্ডি গিল্‌তে পার, পুলিশে যাবার ব্লোয় মার্গ ফাটে |” অশ্বিনী, নগেন্্র আর গৌর 
প্রতিজ্ঞা! করে, এ্দ্বর দলে আর মিশবে নাঁ। অভয় তখন বলে,__“মাতালের প্রতিজ্ঞা ডাল- 
ভাত কালই বুঝা যাবে ।” 

যা হোক, পাহ্ারাওয়ালাকে অনেক বলে কয়ে ছু'টাকা দিয়ে তার! ছাড়া পায় । 
পাহারাওয়াল1 বলে”_-“দেও রূপায়া! দেও, বাবু আট ভাগ হোগা 1” অভয়ও অবশেষে 
চৈতন্ত লাভ করে। বলে,_-"আর না, অস্ত যখেষ্ট শিক্ষা পেলেম। শ্িখছ কোথা? 
ঠেকেছি যথ।1” 


॥ ঘোড়ার ডিম--হুরিহর লন্দী ॥ 


লেখকের বক্তব্য £ 
“সংস্কারক বলে যেই.লোকের কাছে কমপ। 
কার্ধকালে পাছে হাটে সেই মহোদয় ॥ 
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আপনাগুণ সভার কাছে করেন সুখ্যাতি । 
কাধের নামে ঠন্ঠনাঠন্‌ কেবল যুক্তি গুতা গুতি ॥” 

বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সমর্থক কিংবা সমাজ সংস্কারক হিসেবে অনেকেই বক্তা 
দিয়ে থাকেন, কিন্তু কাজের সময় তারা পিছিয়ে যান । বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে 
উৎসাহিত হয়ে মাণিক সভাসমিতিতে মেতে ওঠে । প্রচাপ পর পড়িয়ে বেড়ায়। 
“শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর দুঃখে কাণতরতা, অটল অধ্যবসায় ও অক্কান্ত শ্রমীলতা- 
গুণে এবং উন্নাতিশীল ব্রাহ্মদিগের রুপাদৃষ্টিতে হিন্দুবালা ধিধবাদিগের চির দুঃখ বিমোচনের 
পথ উদ্মুক্ত ও নিষণ্টকিত হইয়াছে ।--"এক্ষণে কোন বিধবা ইচ্ছা করিলেই বিষ্ভাসাগর 
মহাশরের বা উন্নতিশীল ত্রাঙ্গদিগের মতে পুনবিবাহ £উয় গথ ন্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ 
করিতে পারিবেন” গোবর্ধনের সঙ্গে মাণিকের দেখা হস । গোবর্ধনকে সে বলে, এ 
ব্যাপারে আস্ছে শনিবার “পূর্ববঙ্গ বঙ্গ ভূমি গুহে” এক)1 মিটিং হবে । গ্[বর্ধন মাণিককে 
জিজ্ঞাসা করে-_সে কোন্‌ পক্ষে? মাণিক জবার দেয়.--«আমার আর পক্ষাপক্ষ কি? 
যেদিগে জয়, সেই দিগেই শামি ।” গোধর্ধন বলে,_যাদের ম্বামী নিরুদিষ্ট বা যারা 
স্বামী পরিতাক্তা--তাদেরও পুনধিধাহ হওয়া উচিত। মাণিক একথ। সমর্থন করে । 
গোবর্ধন বলে, “ইহা ব্যতীত দেশের উন্নতি হইবার কোন পথ নাই, এই দেখুন ইংরাজেরা 
বিদেশী, তথাপি আমাদের দেশের হিতের জন্য কতদুর করিতেছেন ।” 

শান্দোলনের প্রচার খব চল্ছে। বিধনাদে মধ্যে একটা আশা নেগে ওঠে । এবার 
তাদের বিয়ে হবে ভবে তারা আপন্দ প্রকাশ করে । কামিশী মনমরা হয়েছিলো । 
রাজলশ্দ্রী তাকে এই খবর দিলে কামিনী উল্লসিত হয়ে এঠে। 

মিটিং নিয়ে অনেক প্রগারের পর শনি্লা যথাস্থানে যথারীতি মিটিং বসে। প্রচুর 
জন সমাবেশ | দীনদয়াল বায় বহুবিবাহ নিবারণ ও বিধবা-বিপাহ প্রবর্তন নিয়ে বক্তৃতা 
করবেন । তিনিই এই সভার সভাপতি! সভাপতি দীনদ্যালবারু উঠেই বক্তৃতার 
মধ্যে বললেন,_-মৌখিক সংস্কারক হয়ে কোনো ফল নেই । যার যে বিধবা! আস্মীয়া 
আছেন তাঁদেঞ্ বরং বিয়ে দেবার চেষ্ট। করুন। এসব শুনে একে একে শ্রোতাদের 
আসন শূন্য হতে শুরু করে : শেষে দেখা যায়-_সভাগৃহ শূন্য । মাণিক এসব দেখে বলে, 
--“ঘোডার ডিম ! কেবল সভাই সাব ' যাহার? মুখসর্বঙ্গ দ্শহিটষী বলিয়া বিখ্যাত 
তাহারা কার্দে কিছুই না।” 


॥ ডাক্তারবাবু-_রাজরুষ্ণ রায় । 


শ্যামপুরের নিতাই মুদী ধায়িক, ফিন্তু ব্যবসায়ে পোক্ত । বাবাঙ্গীকে, নেড়ানেন্ডীকে 
এক আঁনা পর্বত দৈয়, অথচ আধপরসার ছুনও ধারে ছাড়ে নাঁ। একটা ক্ষুধার্ত ছোট মেয়ে 
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একটু মুড়ি চাইলে, সে তাকে দিয়ে পাকা চুল তুলিয়ে তারপর মুডি দেয়। কালীচরণ 
নিতাইয়ের আত্মীয় । সে এসে খবর দেয়, নিতাইয়ের দাদা গৌর প্রায় মরে মরো। 
গোর থাকে প্রায় আটক্রোশ দূরে জগৎপুর গ্রামে । নিতাই এ গীয়ের ভজ্হরি কোব- 
রেজের কথ! তোলে । সে সাক্ষাৎ ঘন্বস্তরী । তাকেই নিয়ে যেতে হবে। হাতুডে 
জয়-ডাক্তার দেখছে । তাকে বিগাস নেই । কালীচরণকে নিয়ে নিতাই কোবরেজের 
বাড়ী প1 বাড়ায় । 

'ভজনরি কোবরেজ চত্তীমণ্ডপে ধসে রোগী দেখছে । একজনের মাগা ধরেছে। 
তাকে ভজহপি বলে হব, এ দেখটি গন্গবরাজ সান্নপাতিকের লক্ষণ, এ রোগে খমধণ্ড 
প্রহার মোপক ব্যবস্থ্েয় "সমদক্ডপ্রহীর মোদক আমার প্রধান ক্ষধ, এর অপর নাম 
সর্জজীবদ্প |” দামের কথায় ভঙগতত্ বলে-হতে বেখে বলবো শা ঠিক বলবো?” 
ভজহরি কথাটা বুঝিয়ে পলে”-এগুবে বাবু ! কবিরাজ, বৈদ্য, ডাক্তার, হাকিমের টিপ 
রেখে রোগীর চিকিৎসা করে । যে বোগাগ। এক তিল তাকে ভাল করে রোগীর অর্থ- 
শোষণ করে । এাবার যে রোগ আটআনা। নী এক টাকার ইষধ খেয়ে সাতদিনে সেরে 
যেতে পারে, সে রোগটাকে তিন-চার মাস &ষধ খাইয়ে হগ্রায় হপ্তার টাকা লোটে, একেই 
বলে হাতের টিপ ।” শেষে কোবধেজ রোগীকে ওষুধ দেয়-_একটাকা পাচআনা নিযে । আর 
এক রোগীর পা ফুলেছে । অন্থখ যখন পাধের, তখন হাতের না” টিপে লাভ নেই বলে 
কোবরেজ পা টিপে দেখে । তারপর বলে, রোগী নিশ্চয়ই দইয়ের সঙ্গে ঘোল মিশিয়ে 
খেয়েছে! কোবরেজের অনমাণ প্রায় ঠিক বলে রোগী শ্বীকার করে আর বলে যে, সে 
ছুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে থেয়েছে। কৌঁবরেজ বলেও একই কথা। “বিষস্ত বিষ- 
মৌষধম” বলে দুধে ঘোল মিশিয়ে খাবার দিদেশ দিলো কোকরেজ। সে তাকে একটা 
বড়িও থেতে দেয়--” পঙ্গু চুড়ামণি বটিকা।” শুকনো শালপাতার রূপের সঙ্গে মেড়ে 
খাওয়াতে হবে । শুকনো শালপাত থেকে রস বার করবার কথায় রোগী অবাক হলে 
'ভজহরি বলে, ছু আনা ধরে দিলে সে নিজেই সেই রস বার করে দিতে পারবে । শুকনো 
থেকে রস নিঙ্‌ড়ে বার কর! তার রুতিত, পেশাও বটে । 

নিতাই এসে ৬জহরিকে তার দাধার অস্থথের কৃথা বলে। শুজহরি বলে._"গো- 
ব্দি গো-ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করালে কি রোগ ঠাওরাশো যায় বাপু? আমি ভিন্ন 
অন্য কে তন্ন তন্ন করে রোগ ঠাওরাতে পারে ?” যাহোক অনেক ধরা কওয়ার পর 
কোবরেজ ষোল আমার জায়গায় পৌঁপে ষোল আনা নিতে রাজী হয়। শ্যামপুর থেকে 
জগৎপুর আট ক্রোশ। ন্বতন্ত্র পান্ধী ভাড়া এবং দর্শনী, সেই সঙ্গে ওষুধের খরচাঁ--সব 
নিয়ে সে পনেরো! টাকা চায়। নিতাই বলে, টাকার জন্থ ভাবনা নেই, রোগ ভালে! 
হবে তো? ভজহবি গর্বের সঙ্গে বলে, তার ওষুধে রোগী অরোগঈী- সবাই দারে। 
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এদিকে জপৎপুরে একটি ঘরে নিতাইয়ের ভাই গৌর যন্ত্রণায় কাতরায়। তার স্তী 
শিস্তারিণী তাকে হাওয়া করে। জয় ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছিলো । জয় ডাক্তার 
আসে। নিস্তারিণী আড়ালে যায়। ডাক্তারকে দেখে গৌর মুখভঙ্গী করে যন্ত্রণা জানালে 
জয় ভাবে, তাহলে তার ওষুধ লেগেছে । গৌরকে মেরে ফেললে নিষ্তারিণী তার বশে 
আসবে । পাশের ঘরে শিস্তারিণকে ফু'পিয়ে কাদতে শুনে জয় ডাত্তার মনে মনে ভাবে, 
“এইহার ও ভামার ফাদে পড়েচে। ধন্য আমার ডাক্তারী শিক্ষা । ধন্য ইংরাজের 
মেডিকেল কলেজ স্থাপন” 1? গৌরের নাভী দেখে একটা উদেশ্ শিয়ে জয় একটু জোরে 
ঠাক দিয়ে বলে,-“ইস্‌, তাই তো, ধড় গোলযোগ যে।  গগেন ও ঘবে আছ তে 
শোন, গতিক খড় ভাল "য়, এই এধন সন্ধ্যে, বোধহয় *ট1 দশটার মধ্যেই-তাইতো, 
আহা, লোকট7 ধড় ভাল ছিল।”” ভান্তার যাধার ভান কণে। শিল্ারিণা কাদতে 
কাদতে ছুটে এপে ভাক্তাবের পায়ে পড়ে । ডাঙ্তার ভাবেতািও 1 ছুড়ী কি হুন্দরী।। 
যেন অপ্দরী ! মুখখানি যেন ঢল্ঢলে পদ্মফুল, ঘোমচ। ফুটেও আড বেরুচ্ছে & চোখ ছুটি 
ফুটে জল বেরুচ্ছে, ভামার চোখে বোধ ইচ্চে থেন ফোটা পদ্ম শিশিপ বন্দু” 
নিস্তারিণীকে একটু দুরে ডেকে ঠিয়ে ডাওার ডাকে তার উদ্দেশ জানায় । “তুমি বড় 
সুন্দরী, আমি তোমাকে যেমন ভালবাসি, তুমি যাদ আামাকে তার শতাগশের একা শি 
ভালবাস, তাহলে আমি আকাশের চাদ হাত পাঁডয়ে পাই 1৮ একথায় [নস্তারিণী ভয়ে 
লঙ্জায় আরে; ফু্পির়ে কাদে । ডাক্তার তখন ভার হাত ধছতে যায়। সে ভয়ে জ্ঞান 
হারিয়ে পড়ে যায় । ঠিক এমন সহয় নিতাই আর কাল'চরণ ভজহরি কোবরেজকে শিয়ে 
এই বাড়ীতে ঢোকে । বাইরের দরজায় নিতাইদের গলা শুনে ভান্ডার ভয় পেয়ে ঘরের 
তত্তপোষের তলায় আত গোপন করে । নিতাই ঘরে ঢুকে বড় বৌকে অজ্ঞান অবস্থায় 
দেখে তার চোখে মুখে জল দিয়ে জ্ঞান করায়। জ্ঞান পেয়েই শিশ্ারিণী প্রলাপের ঘোরে 
অত্যন্জ ভয়ের শ্বরে বলে ওঠে_“ডাত্তারবাবু, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছুয়ে না।” 
একটু ধাতশ্থ হবার পর নিস্তারণী তার করুণ কাহিনী এদের কাছে শোনায় । নিতাই 
খুব রেগে যায়। তক্কণি সে ডাক্তারের খোজ করে। পালাবে কোথায় । বাইরের 
পথে তো তারাই আছে। ঘরে নিশ্চয় কোথাও লুকিয়েছে। তবে পালিয়ে যাওয়াও 
আশ্চর্থ নয় । ৪জহরি মঞ্ঠধ্য করে,_"৩া আশ্চধ নয় বাপু, ডাক্তারগুলে। সবই পারে ? 
ওরা যখন বোতলের ভিতর থেকে হাওয়া বার কোত্তে পারে, তখন পিজেরাও যে বেমালুম 
হাওয়ায় মিশে যাবে, তার সন্দেহ কি?” হঠাৎ জয় ভাত্তার তত্তপোষের তলা থেকে 
ছেঁচে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে তত্তপোষের তলা ভাত্তারকে দেখে নিতাই আর কালীচরণ 
তাঁকে টেনে বার করে। তারপর চলে অবিশ্রান্ত গালিগালাজ এবং ক্রমাগত মার। 
মারের চোটে জয় ভার্তার বলে” “দোহাই নিতাই আমার ঘাট হযেছে । আমায় মাফ, 
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ফঁর। 'আর এমন কর্ট কব মা, আমি ভান হাতে কোরে গু থেয়েচি।” নিতাই আকে 
নাকে খং দেওয়াদ। লিতাইবের কথায় নিস্তারিশীকে জয় ডাঁক্কার “মা? 'বলে ভাঁকছে 
বাধ্য হয়। শুধু তাইনগ। গৌরকে জয় ডাক্তর বাবা বলে ডাকে, নিভাইকে ডো 
বলে ডাকে, আর কালীচরণকে বোনাই বলে ডেকে তারপর রক্ষ! পার । 'তখন নিতাই 
তাকে লাখি মেরে ঘর থেকে বার করে দের । জয় ডাক্তার আক্ষেপ করে বলে;-"'আঙ্গ 
আমার যেমন কর্ণ, তেমনি ফল ' সভ্ভীব অপমান যাঁরা কবে, তাদের ভাঁগো এইকপ 
পর্দাঘাত। আমা মতন যার] তার। সাবধান হও ।? 


॥ বেলুনে বাঙ্গালী বিবি-__রাজকৃষণ রায় ॥ 


খোকাবাবু দরালের আছুবে ছেলে । স্ত্রেণ দরাল স্ত্রীর ভবে খোকাবাবুকে মাঞ্লাদ দিখে 
দিয়ে মাথায় তুলেছেশ। খোকাবাবু যখন থা গো ধরে ণেন তো প্রকারেশ তা কর 
চাই-ই। 'নইলৈ প্রলয় ঘটবে । পথাকাবাবূর ইচ্ছাপূরণেব জন্য দরালের ছুই £মাপান্থেব 
ফেলারাম "৪ মনসারাম নাত্তানাবুদ । 

কলকাতায় বেলুন শিখে খুব হৈ চৈ চলছ্থে। ম্পেন্লার সাহেল নিক্ধে বেলুন নিষ্বে 
আকাশে উঠবেন। সকলের মুখেমুখে এক কথ! । এমন কি নাউলরা! বেলন নিয়ে 
গানই বেধে ফেলে”_ 

“বেলুনবাজ সাহেব ভায়, বেলুনে তুলবে কাযা, 
উডবে খুব লাগিয়ে হাওয়া, লুটবে টাকা পাই ॥৮- ইত্যাদি । 

একদল বাউল বেলুনের গান করতে করতে চলছিলো । জিজ্ঞাসা করে খোকাবাবু 
জানতে পারে, এরা হলো বাউল । কিন্তু খোকাপানু নিঙ্গের বুদ্ধতে চলে । এল বনে, 
_-না, ওরা বাউল নয়, ওরাই বেলুন | ক্লোবাম মনে মণে বলেও, ছেলে যে 
বুদ্ধির জাহাজ, এইবার দেখ্চি, লাসসাহেব না একে ক্যালকাটা ইউনিভারদ্ টির 
ফাইলোশন্জিকাল্‌ ফেলো! বানিয়ে দেন” খোকাবাবু বুঝতে পারে, ফ্লোরাষ তার 
কথায় কোনে? গুরুহ দিচ্ছে না । পে বেশে গিয়ে বলে”-“ গামার কথা ঠিক নয়? বল্‌, 
নৈলে নন্দমীয় ঠেলে ফেলে দেবো 1” ফেলারাম বিনীতভাবে বলে,-কসকাতার তো 
নূমা গ্াজকাল নেই ! থোকাবাবু হারবাব পাত্র নয়। তাঁর বাবার কানে গিয়ে সে 
তক্ষণ আব্দার ধরে-_এক্ষুণি একটা সর্দমা খাডে দেবার জন্থা! দয়াল বলেন, নামা 
ধার্ডেরা খোড়ে। খোকা! বলে, তবে ফেলারাম খু্ডুক। দয়ালরা বলে, 
মিউনিসিপ্যালিটির মেগ্বাবরা খু'্ডতে দেবে না। ধোঁকাবাবু "তখন বাবাকে ধরে, তীর 
সঙ্গে জুড়ী গীড়ী চড়ে সে মেখারদের বাড়ী যাবে। নোকাকে চোলাবার জন্ত দয়াল 
বলেন, তার চেয়ে জুড়ী চড়ে টিভলি গার্ডেনে চলুক । “সেখানে আঙ্গ বেলা «টার সময় 


করেকটি পথ-পুত্িকার প্রদ্জ ৫৭ 


'পার্সিভাল ম্পেন্সার সাহেব বেলুনে চোড়ে, আকাশে উড়ে প্যারাহ্থট ধরে লাফিয়ে 
পড়বে |” এবার থোকা গে ধরলো, সে বেলুনে চড়বে। দয়ালবাবু বিপদে পড়েন। 
এর চাইতে নিজের হাতে ন্র্মা খুঁড়ে দেওয়া ভালো ছিলো! । ফেলারাম দয়াল সম্বন্ধে 
চুপিচুপি মন্তব্য করে,_-“টের ঢের পুরুষ দেখেচি বাবা, কিন্তু এমন মেগের বশ পুরুষ কথনো 
দেখি নি-দেখব না। গিশ্নী যদি আচল নাডে, কত অগ্নি উল পড়ে । যে পুরুষের 
মোগো- রোগ, তার ভাশ্যে নরক ভোগ |” 

কিন্তু এদিকে থোকা কান্নাকাটি জুড়ে দেয়; অধৈণ প্রকাশ করে। , বেলুন কেনা 
চাই-ই। যতো টাকা লাগে লাগতক। মেজাজ যখন হার চরমে ওঠে, তখন তার মুখ 
থেকে অদ্ভুত রকমের হিন্দী নাৎ প্রকাশ পায়! সে আসল বেলুন শা পেলে ক্ষতি নেই, 
ঘুডিওয়ালার কাগর্জের বেলুনই নেবে ! তাও যদি শা জোঠে, তবে ছ।বর বেলুন নেবে । 
থোকাবাবুর 'তর সয় না ভাতে: ছি দিয়ে সে ফেলারাম ও মনসারামকে মারতে থাকে। 
তারা পালায় । থাকেন একা দয়াল । খোকাবাবুর পাগটকু সব দয়ালের ওপর গিয়ে পড়ে । 
স্থতরাং 'য়ালকেও ছডির ঘা খেতে হর । খোকাবাবুকে কিছু বলার সাহস দয়ালের সেই । 
তিনি বলে",-তোমার মাকে পললে', ভিন যদি আমায় বেলুন চডতে বলেন, তাহলে 
স্পেন্সার সাহেনের কাছ থেকে বেলু* কিনে নিয়ে আপবো 1” 

এদিকে দয়ালের এন্দণের ছাদে দয়াল-পিনী দ্ররবীণ শিখে বেলুন পর্শনে বাস্ত। খোকা" 
বাবু কাদতে কাদতে মাকে গিয়ে লেশহয় বেলু* চড়কে সে, এয তো মাথা কুগে মরবে |? 
“আহা ষেটের বাছ। বার দাঁপ” ধলে শিন্না হাকে আদর করবেন কিন্ধ অধৈর্ খোকা 
মাথ! কুটবার ভান করে এব" চীংকার করে গলা ফাগয়। শিল্প' দয়ালকে ভৎসিনা করে 
বলেন,_একাচা ছেলে মাথ। খে কেদে সাবা খেলেও তমি অন্দারাম হা কোরে দাড়িয়ে 
দেখচেো | নীগগির ছেলেকে কোলে তোলো, নৈলে দ্রবীণ ছু*ডে তোমারো৷ মাথা কানা 
কোরে দেবো |” দয়াল আজ্ঞা পালন কারন । 

'ভারপর গিন্নী বলেন, খোকার বেলরনে *. ঠাই ভালে"! কারণ দেখাতে শিকলে 
তিনি বলেন,“বাঙ্গালী পুরুষ বেলে উডলে পাঙ্গালীবে তাকে উৎসাহ দেয় না, বরং 
নিরুৎসাহ করবার জন্যে গাটা পটুকিরে করে । ভার সাক্ষী বাব রামচন্্র চদোপাধ্যায় । 
বেচারী প্রাণের মায়া খুলে, আত্মীয় স্বজণ্রে মায়! ভুলে, বাঙ্গালী জাতকে উচুতে তোলার 
জগ্কে ধেলুনে চোড়ে তে উঠলো, কিন্তু কটা বাঙ্গাল" পাহবা দিলে, ছু" দশ টাকা দিয়ে 
সাহায্য কোল্লো? আর ওদিকে স্পেন্সার সাহেব এক পলকে বাঙ্গালীর কাছাবাধা 
লুকনো টাকাও টেস্টে এটে নিয়ে চললো । বাহারে বাঙ্গালী ! সাহেবের ফাকি 
বাঙ্গালী ।” এবার খোকা মাকেই বেলুনে উঠতে বলে। মা তো আর পুক্ষষ নয়, 
মেয়ে। বতরাৎ মায়ের চড়তে আপতি কী ? গিরী বলেন।-ণ্যা বলেছিস খোকা, ত। 


৫৮ পথ.সাহিত্য  পথন্পুত্তিক?" 


ঠিক। এখনকার কালে সবি বিপরীত । পুরুধ মেরে, মেয়ে পুরুষ। তাতে আবার' 
তোর বাবার কাছে একটু একটু ইংরিজি পড়েচি। ইংরেজের দেশে বিবিতেও বেলুনে 
চোড়ে ওড়ে.. তবে কি দোষ কল্পে ইংরিজি পড়া বাঙ্গালী বিবি ?” 

গি্নী 'তখন একটা গ্যাসভরা! বেলুন বাগানে এনে ঠিক করে রাখতে হুকুম দেয় 
দয়ালকে | দয়ালকে অবাক হবারও অবকাশ দিলেন না তিনি । যনসারাম ভাবে,_- 
“বড়মানংষের মাগ, স্বন্দর বনের বাঘ। ওরা কি শা পাবে? ছু" দশ হাজার পুরুবকে এক 
হাটে কিঠে শাবার সেই হাটেই ব্চেতে পাবে” 

বেলু* প্রত্থ* হয় । গাউন পরে নিশাত হাতে বদি এসে বেলুদে চডেন। গি্লী 
যদি উডে গিয়ে শিরাদ্দেশ হয়, এই ভয়ে দয়াল দাঁছ পরে খাকেননন্যদও গিন্গীর এতে 
অনেক আপাতত ছিলো ' বেলুন শষ্ডত আরম্ত করে। গিন্নী উডতে উডতে ছুবৃরে” 
আওয়াজ করেশ | দক দি ছ্াশাটানি করতে করতে ধা লবা কাহিল হয়ে পড়েন । 


॥ থোকাবাবু- রাজকুফ্ রায় ॥ 


পয়াল একজন সচ্ছল গৃহস্থ । তার সঙ্গে সবদা ফেলোরাম মার মনসারাম নামে ছু'জন 
মোসাহেব ঘুরে বেডায়। দয়াল তীর ত্বীকে যমের মতো ৬য় করেন। তার একটা 
ছেলে আছে, সবার কাছে খোকাবাবু নামেই পারচিত। গিন্না তাকে আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে 
বেপরোয়া আব খামখেয়ালী করে তুলেছে । সেযা ইচ্ছে করে, সেটা কার্করণ করবার 
জন্য মোসাঁহেবধের-_এমন ক নম্বর" দয়ালেরও চেষ্ছার মস্ত নেই । আমনেকটা গিন্নীর 
ভয়েই এসব হয়, খোকাধাবু যদি হুকুম তামিল হয় নি বলে তার মার কাছে অনুযোগ 
করে, তাহলে দয়াল চোখে অন্ধকার দেখবে । দয়াল যখ" খোকাবাবুর আদেশকে এতো 
গুরুত দেন, তখন মোসাহেলরা তা দেবেই । খোকাবাবুর এম্থুরোধেই একদিন দয়ালকে 
মোসাহেবদের দিয়ে কাছ খোলাতে হয়। এমন ক খোকাবাবুর অনুরোধে একদিন 
মোসাহেব মনসাকে মণিব দয়াল ?্জের কাধে নিতে বাধ্য হণ। 

বাইরে সাহেবর1 তাবু ফেলেছে । সেখানে ভারা শোয়। তখন শীতকাল। 
খোকাবাবু আব্দার করে, সেও তাবুতে খুমোবে। দয়াল খোকাধাবুর এ ধরনের একট? 
ইচ্ছে শুনে ততভম্ব হয়ে যান। এমন সময় গিন্ন এসে ধগালকে তাগাদা দেন, কেন দয়াল 
খোকাবাবুর ইচ্ছেকে গুরুঞ্জ দিচ্ছেন পাঁ। গিন্ী বাবয়াপা পছন্দ করেন এবং খোকাবাবুর 
মতো! চঞ্চল প্রকৃতির । তিনি বলেন, তিনিও তাবুতে ঘুমোবেন। 

তক্ষুণি তেওয়ারীকে দিয়ে তীবুর জন্য বুল্সাহেবকে চিঠি পাঠানো হয়। তীবূর জন্ত 
প্রায় পঞ্চাশ টাকা খরচা হবে; দয়াল একটু চিস্তত হলেও গিক্নীর ধমকে দম্নাল বিন! 
আঁপত্তিতে পঞ্চাশ টাকা ধার করেন । ব্যাপার দেখে মালী ভাবে_-পবড় মান্ষের খেয়ালি 


কয়েকটি পথ-পুস্তিকার প্রসঙ্গ ৫ 


ভাই! আমরা একমাস খাটি পাচ টাকা মাইনে পাই, আর তীবুর বেল। একদমে পঞ্চাশ 
টাকা। সাহেব না হোলে বাঙ্গালী ঠকে কই? নাঙ্গাল' যেমন বুনো ওল, সাহেব 
তেমনি বাঘ! তেতুল।” 

থোকাবাবু বাগানবাড়ীতে এসেই এক-একট আব্বার ধরে এবং ফলে চাকর মালী 
মোসাহেব-সকলেই নাকাল হয়। মাসাহেব মনসা বলে"পেটের জালাম কত 
জালাই লইতে হয়! আমার এমএ ছেলে হলে কানে ভালপটুকা খাজে আগুন দিয়ে 
মেরে ফেলতুম |” 

তীবুতে গিয়ে হঠাৎ গাছের “পর শব শ্নে খোকাণাবু জানতে পারলো যে এনা 
হনুমানের শব । খোকাকাব হনুমান দেখতে টার কিছ্ছ ভনুমান ততোক্ষণে পালিয়ে 
গেছে । খোকাবাবু গে। ধরে-_হনৃমান তে দেখবেউ । আঙল ঠশমানকে তত শিকষে 
আসা যাবে না। তাই গি্নার আদেশে দছালকেই হন্মান লাজতে হয়? মালী 
হনুমানের মুখোস, তুলে। আর কোত্রা 'ন্ড সগঠ করে [নড়ে গাসে  শটকীর নলঙ 
এনে লাগানো হয় দয়ালের পশ্চাদ দেশে । 

গিশ্নী লেজ ধরে দয়ালকে পাচাতে সাচাতে পললো।”_নাচবে আমার হনুমান, খেতে 
ধেবো মত্তমান 1” দয়াল লাফায় । নাচতে পাতে দঘাল নলে।রাম ' পাম! কপালে 
এতোও ছিল, ভ্যালা আছুরে ছেলে খোকাবাবু * ভ্যালা শেই-আকডা মাগ ' আমার 
মত যার। মেগের বশ, হাদের ভাগ্যে এমনি ধশ "" 


॥ ছাড় জ্বালানি- গোলাম হোসেন । 


হাড়-জালানী কলর বে। কাচ কা না-টুপ করে বসে থাকে । অথ বাসি কাজ 
অনেক জম! হয়ে আছে । শাশুড়ী সেট মহুভাবে জানালে কর্কশভাবে বে। জবাব দেঙ্জ, 
শাশুড়ীর গির্নাপনা তার কাছে অসহ্য । ক্ষুগ্চ শাশুড়ী নলে১, তার আয়ু বেশিদিন নেই, 
বৌয়ের সংসার বেঁই বুঝে নিক। শাশুড়ীর মরণের কথায় বে, সঙ্গে সঙ্গে তার মর্ণ 
কামনা মুখে প্রকাশ করে । শাশুডাকে বলে-“আমি স্পষ্ট বলি শু৭' মামি বাবু 
তোমাকে আর ভাতে রাখতে পারবে! না, তুমি আপনার দেখেশুনে খাও গে ।” 
পুত্রবধূর কথায় শাশ্তড' মহত হন | বলেনগবুডে। পয়সে তান কোথায় এখন ভিক্ষা 
মেগে খেতে যাবেন ।” বৌ জবাব দেক১_-“ভিক্ষা মেগে খাবে কি কাটন। কেটে খাবে তা 
আমি কি জানি, কিন্ত আমার কাছে হবে ন11” শাশুডা স্থির করেন, বিদেশে ছেলে 
আছে, তার কাছে চিঠি দেবেন | সে সেখানে চাকরি করে। শাশ্ুড়ীর সল্প পুত্রবধূর কাছে 
প্রকাশ হয়ে পড়লে দে বলে,_-“তুমি একথানি পত্র পাঠাবে, আমি পাচথান পাঠাব 1” 

সত্যিই শেষে শাশুড়ী ছেলেকে একটা চিঠি লেখেন।_ 


পথ-সাহিত্য £ পথ-পুষ্তিক 


“অন্নত্যাগী করেছেন বৌটি আমার । 
তুমি ঘরে এলে পরে হইবে বিচার ॥” 
তারপর দেখ! যায় বৌয়ের শাশুডী বিতাড়িতা। এই সময়ে বাপের বাড়ী থেকে 
বৌয়ের নিজের মা এলেন। মেয়ের কাছে বেয়ানের খোজ নিতে গিয়ে জানতে 
পারলেন যে, শাশুড়ীকে মেয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি কন্তার কাজকে উচ্ছৃসিত 
প্রশংসায় সমর্থন করলেন । বেয়ানের দোষ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি 
বলেন।--“তা বটে মা ধথার্থ বটে, সমস্থ দিন বসে থাকে আর থেতে কেমন বাপরে বাপ 
বেড়াল ডিঙ্গতে পারে না1” কথা প্রসঙ্গে ছেলের কাছে বেয়ানের চিঠি লেখবার কথাও 
প্রকাশ পায়। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের মাও জামাইকে চিঠি লিখতে বসেন কাগজ-কলম 
নিষে ।- 
“আমার মেয়ের সঙ্গে ঝকৃডা করিয়ে | 
রয়েছে তোমার মাতা অন্য বাড়ী গিয়ে ॥ 
স্বরায় আসিয়ে বাড়া করিবে বিহিত ॥ 
শাসন করিবে তারে যে হয় উচিত ॥৮ 
ওদিকে দ্রুটি চিঠিই একই সঙ্গে ছেলের হাতে এসে পৌছোয়। পত্র-বাহক রাখালের 
কাছ থেকে সে জানতে পারে, চিঠি ছুটির একটি ভার শাশুডীর এবং অন্তাটি তার নিজের 
মায়ের লেখ] । রাখালকে সে বলে,-শাশুডী কোনখান! লিখেছে সেইখানা দে ।*_ 
এই বলে সে শাশ্বড়ীর চিঠিটাই শুধু পড়ে। মার চিঠিটা সে না পডেই ফেলে দেয় । 
তারপর গিন্ীর জন্য সে কিছু জিনিসপত্র কিনে নিযে দেশে ফেরে । এবার গি্লীর 
মানভঙ্কনের পালা । ছেলে যতোই কাতর হয়, বৌ ততোই বাপের বাড়ী যাবার ভয় 
দেখার । শেষে বৌ শাশ্বদীর শিন্দা শুরু করে। ছেলেকে বে বলে, শাশুডী এসে 
কান্নাকাটি করলে ছেলের মন ধেন গাবার গলে না ধায়! ছেলে প্রতিশ্রুতি দেয় । 
ই্িযপদো গৃহহীনী বুড়ীকে প্রতিবেশীরা জানার যে, তার ছেলে ঘরে ফিরেছে । তিনি 
ধীরে ধীরে মনে মনে আশীর্বাদ করতে করতে নিজের বাড়ীর দরজায় এসে উপস্থিতি 
হলেন | শাশ্ুড়ীকে দেখেই বে তেলেবেগ্চনে জলে ওঠে । সে তখন তার স্বামীকে 
ডেকে বুডীকে দেখিয়ে দেয়। ছেলে তার মাকে হাত ধরে বাড়ী থেকে বার করে 
দেয়! মর়্াহত। বদ্ধ! পুত্রের শৈশবকালেন কথাগুলো চিন্তা করতে করতে চোখের জল 
ফেলেন । ভাবেন, ছেলের জন্বা সখন প্রাণান্্-শ্রম করেছেন, তখন তার বৌ 
কোথায় ছিলো! ! 
প্রতিবেশীরা সবাই ছেলেকে গালাগালি করে । ছেলে তখন বৌয়ের দোহাই দেয়। 
উপদেশ নিরর্থক ভেবে প্রতিবেশীরা ফিরে যায়। তার বুড়ীীকৈ বলে, তাঁধাই তাকে 


কক্েকটি পথ-পুস্তিকার গস ৬১, 


দেখবে । অন্ততঃ ভুবেলার ভাত তারাই জুটিয়ে দেবে । প্রাতিবেশিনীরা বৌকে গিযে 
বোঝায়, শাশুড়ীর ভিক্ষাবৃত্তি বধূর পক্ষে সম্মানজনক নয় । বৌ বলে,_-“দূ্র হগগে 
আমার হাতে কর্ম আছে কে দেখতে যায়!” স্বামীকে সে দর বন্ধ করতে 
আদেশ দেয়। 


॥ পুরু নজর--কালু মিঞা ॥ 


খুদাবক্স রহমনপুরে এক যুবক । তার বিধবা মা অস্যবাডী ধান ভেনে আর 
দাসীবৃত্তি করে ছেলেকে মুন্শীর কাছে লেখাপডা শিখিয়েছে । “আমার এ ছাগাল 
যেকন ছোট ছিল তখন তাহার বাপ মরে। রহিম মুন্শীর নিকট কীদ্‌ন! করে বলিলাম 
ছাগ্ডালডাকে এটু, কালির আচড সিকান।” আজ খুদাবক্স লায়েক হয়েছে । 
বিলাসিতাও শিখেছে । শহরের এক ধনীর দোকানে সে কাজ করে। তার 
মা গ্রামেই থাকে । এখন সে বুভী হয়েছে, কাজ জোটে না। যা হোক খদাবঞ্জের 
শ্রী এবং সে-_ছুজনে মিলে খুব কষ্টে দিন কাটায় । 

এদিকে খুদাবক্সম আজকাল সরাব খায়, খারাপ জায়গায় যায়। তার দোস্ত গাজী 
তাকে এ পথে নামিয়েছে। গাজী তাকে একদিন বলে, “তোমার বয়সকাল এখন 
আমোদ করিবার সোময়। চল তোমাকে বহুত মজা! দেখাইব।” এইবলে তাকে 
গাজী নৃরবিবির মহলে নিয়ে গিয়ে হাজির করে। সেখানে গাজীর সঙ্গে খুদাবকা 
রোজ স্ফকুতি করে। গ্রামের খবর নের শ1। গ্রাম থেকে তীর মা মিঞা 
হায়েবকে তার কাছে পালে সে বলে-তৃমি চলিয়া যাও দেশের সহিত আমার 
কোন সমবন্ধ নাই।” 

ইতিমধ্যে একদিন খুদাবক্ দোকান খেকে টাকা চুরি করে। মনিব তাকে তাড়িখে 
দেয়। কাদতে কাদতে সে নূরবিবির কাছে গেলে নূরবিবি তাকে গলাখাকা দেয়। 
তখন ঘরের ছেলে খুদাবক্প ঘরে ফিরে চলে। গিয়ে দেখে, তার মা মারা গেছে এবং 
বৌ অন্য একজনকে বিয়ে করে ঘর-সংসার করছে, 


ভাষ। ও অন্যান্য নমুন। £ 
॥আদিরস- লেখক তজ্ঞাত ॥ 


। পডক্তি সাজানো নেই । এখানে সাজিয়ে দেওয়া হলো। ) 
“অর্থ আদিরস 
সারদ1 চরণ সেবি, কবি পদ্ধবন ববি 
যহাকবি কৃত কালীদাস । 


টে পথ-সাহি চা : পথ-পুত্বক। 


সকল কাব্যের সার আধিরস কাব্য তার 
ভাষামতে করিব প্রকাশ ॥” 
কালিদাস ছাডা অন্য কবিদের লেখা আদিরসের নমুশীও আছে। অনুবাদ বাঁ রুচি 
একটি ঢৃষ্টান্সেই স্পষ্ট হবে |. 

“কথমেতৎ কুচদ্বং পতিতং ভব স্বন্দরী | 

পগ্াঁধঃ খননমৃখ” পতন্তি গিরয়োপি চ ॥ ২৪ ॥ 

কহ না স্বন্দ্রা হে'র একি অসম্ভব | 

পতিত হয়েছে কেন কুচদ্বয় তব ॥ 

আহে মু কি ছার মাংসের কুচছয় । 

অধতে খুদিলে গর্ত গিরি নত হয় ॥” 


& হাড় জ্বালানি-_ গোলাম হোসেন ॥ 
আবস্তে _ 
“রাগিন।নু তন বউ | তাল-_ভিন্ন হাড়ি 
বউ অভাগী ভাল খাকি ভিন্ন খাবার একখানি | 
আগ্মি হয়ে বন্দ গিনি শাস্ুডী বুড়ীর হাড-জালানী: | 
বিয়ের পূর্বে কলির ছু'ড়ি, শিক্ষা করে ভিন্ন াডি। 
লিয়ে হলে পতি পেলে নিত্য করে কান ভাঙ্গানি । 
শাশ্তডী সেবা না করিব, ভিন্ন ঠাডি করে খাব, 
যায়ের বাড়ী গিয়। রব, সদা! ভাবে বউ পাপিনী ॥৮ 
এর ষধ্যে আবার নাটকও আছে ।-_ | 
“মাতা । তোর শাস্তুডী কোধা গো দেখিনি যে কোখায় গেছে বুঝি । 
বি। না গো মা কাল সে বুডে। বেটিকে তাড়িয়ে দিয়েছি । 
মাতা । বেশ করেছ আপদ গেছে হাড়ে বাতাস লেগেছে। 
বি। হে মাবস্তেছি, মাগি সারাদিন বসে খিট২ কতিইছে। 
মাতা । তা! বটে মা যথার্থ বটে, সমস্ত দিন বসে থাকে আর খেতে কেমন বাপারে 


বাপ বেডাল ডিজগতে পারে না 1” 
॥ কুমার কামিনলী-লেখক অজ্ঞাত ॥ 

'খাটক' নামে অভিহিত হলেও হ্থোটো! অক্ষরে দু-একটি কথোপকথনের স্থতে 
বড়ো বড়ো অক্ষবে লেখা পছ্ভের মাল? । পদ্ধোর বিষয়বস্তু গতানুগতিক প্ররূৃতি বর্ণনা) 
কিছু পৌরাণিক কথা । তবে সামাজিক ধক্তবাসংযুত্ত সংলাপও আছে ।- 


কয়েকটি পখ-পুস্তিকার প্রসঙ্গ ও 


“কামিনী । বট্ঠাকুরের কি আর কর্ধ হবে না। 
কুমার । সাহেবদের খোসামোদ করলেই কর্ম হয়, তা৷ উনি করবেন না, করতেও 
বলিনা। সকল লোকে ওঁকে নিন্দে করে, “যে মনিবে কাকে কি না বলে” “বাঙ্গালীর অন 
তেজ: ভাল নয়” কিন্তু আমি ত ও কথ গ্রাহ করি না। চাস কর! ভাল, ত অপমান সহ 
-করে চাকরি করা ভাল নয়। 
কামিনী । বড়দিদীও একথা বলেন। আজ বিকেলে আমাদের বাড়ী এসেছিলে*। 
আমার সঙ্গে কত কথাই হলো । আমি পড়তে শিখছি বলে কত প্রেশংসাই করলেন ।' 
কথ! বলতে বলতে বর্ণনার ব্যাপার এলেই পছ্ভা। যেমন,-- 
“কামিনী । দেখছ, দেখতে২ রাত গেল । দেখ-- 
রজনী রমণ শশি, গগন শোভন । 
ক্রমশঃ হতেছে কত পাণ্ডর বরুণ ॥” 


॥ ত্রয়স্পর্শ বিবাহ_ হেমন্তকুমার রায় চৌধুরী ॥ 
প্রথম বিরহ । ॥। দ্বিতীর 'প্রণক? 
“ভ্ললিবার ভরে বিধি. খটালে আবার 
দিল গেথে গুঞ্জণে, দ্বিতীয় স' মার" 
কতীয় পরশ? 1 
“না হলে দ্িতীয় বারে সন্তান সম্ততি | 
দোজবরে ভেবে মরে, হবে অধোগতি ॥ 
পুন্নাম নরক হোতে, তরিবার তরে। 
তৃতীয় বারেতে পুনঃ পরিণয় করে |” 
তৃতীয় প্রণয়ের, জাল! এইভাবে ব্যক্ত হয়েছে+_ 
“ওহে সর্ব দেবগণ ! এ ভিক্ষা আমার । 
তৃতীয় প্রণয়বিষ দিও না| কো আর 1! 
এ বিষ ঢেলেছে বিধি, যাহার কপালে । 
সেই জানে কত জালা, শয়নের কালে ॥ 
মনে ভালবাসা নাই, অন্য আশে মন ! 
বুডোকে ঠকায় ছু'ডী, ঘুরায়ে বদ ॥ 
পাশের বালীশ বুড়ো. কথনো যুবতী । 
ভেকেবে 'ভুল।« যেন কমলিশা মতা) 


৬ পর্ঘ-লাহিতা : পথ-পুরিফা। 


বুড়োরে পাড়ায়ে ঘুম, ফাকি দিয়ে তাকে। 
তার কাছে ছুটে যায়, ভালবাসে যাকে ॥ 
তাই বলি, দেবগণ ! মিনতি আমার 
তৃতীয় প্রণয় বিষ দিও না কো৷ আর ॥ 


॥ সোহাগ--গোৌসাই চাদ সরকার ॥ 


প্রিয়তমার প্রতি কবির লিরিক উচ্ছাসের নমুনা 

“.ক তুমি রে পাগলিশি, মম হাদি বিলাসিনি ! 
নযনের পথে, প্রিষ়ে। খেলিয়ে বেড়াও রে? 

কে তুমি রে মনোরমে বল বল, প্রিয়তমে । 
স্ধামাথা হাসিমুখ আমারে দেখাও রে? 
কিন্ধপ ওরূপ তব, প্রিয় রে কেমনে কব? 
কিসের তুলনা দিব ভাবিয়ে না পাই রে; 
কোথাও না।হক যাহ! তোমাতে মাছয়ে তাহা, 
সংসারের সার তুমি জানিয়াছি তাই প্নে।” 


॥কি মজার শনিবার- চত্দ্রকান্ত শিকদার ॥ 


একটি গানের নমু*। _- 
প্রাগিনী ক্রোরগ্যাক । ভাল ডঙ্ক ফোস। 
ধন্য কল্কেতায় সহার ধন্ত শনিবার । 
বোতিল ধরে আচ্ছা করে দিচ্ছে কা বাহার ॥ 
সোনাগাজি উডছে ধবজা, বড ধুম পুডছে গাজা, 
মদ খেয়ে করছে মজা, মেঙুয়! বাজার ॥ 
হাড়কাট1 হেসে খেলে, গ্ল্যাম ধরে মুখে ঢেলে, 
অবশেষে বলছে বুলি, ক্যায়ছা মজেদার ॥৮- ইত্যাদি । 
প্রতিনিধি হিসেবে কয়েকটি পথ-পাহিত্য নির্বাচন করে যে-সব দিক থেকে দৃষ্টান্ত 
দেওয়া হলো, তা নয়। হাতের কাছে কিছু উপার্পান ছিলো, সেগুলির থেকেই কয়েক 
এখানে দেওয়া হয়েছে । পলা বাহুল্য অনেক আকর্ষণীয় ও বিচির উপাান বাইরে বধ 
আছে। উঁনশ শতাব্দীর পথ-সাহিত্োর প্রতাক্ষ স্পর্শ যাতে পাঠক না করেন, সেই 
উদ্দেশ্যেই এগুলি দিলাম । 


ঘটনা-কেজ্রিক পথ-পুস্তিকা রচনা: একটি দৃষ্টাস্ত 


১৮৭৫ গ্রীষ্টাীবে মাছ সংক্রান্ত কিছু পথ-পু্থিকী রচার দৃষ্টান্ত আছে। পথপুস্তিকা 
রচনার সংখ) দ্বার সমকালীন ইতেজনার গুরু জানা যায়। এই সংখ্যার সঙ্গে লেখকের 
সংখ্যা বৃদ্ধি হলে সেই ওরুত্ব সম্পর্কে আন্কটা নিশ্চিত হওয়া যায়। বইয়ের জনপ্রিয়তা 
বা কাটতি স্ংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হলেও সেখানেও উত্তেজ4র ব্ষিঃটিকে তঙ্ীকার করা 
যায় না। 

বাঙালী মস্ত ভোজী। চাংসাহার বিশ এতাকী র মতো উদ এতাকীতে হন্সদঈল 
হিন্ুসমাজের মধ্যে ব্যাপক ছিজে 211 মাফাহারের দ্দদ্ধে কঙ্গদীল বত্তব্যও কেই 
সময়কার পত্রপত্িকায় ইতকতঃ প্রকাশিত হকেছে। : (যেমন,-_“সাধার৭, পত্রিষ্ষ 
৫ই মাঘ, ১২৮১ হাল ।| এই ময় লা খহল্য মাছের প্রতি আসন যথেষ্টই ছিলে। 
আমিষ ভোভনে ধাদের তি) অথচ লোক হাঁস হেতে পারেন ৮1, তাং] মাছ ছাড়া 
খেতেই পাংতেন। 211 উঠিশ শতাব্দীর পিকার »স্যাহারের প্রশন্িও কম ছিলো শা। 
পৃর্বোত্ত “সাধারণ” পন্থিকায় ১২৮ সালে জহরলল বিশ্বাস তাঁর “মহ্হারষ' প্রবন্ধে 
কেখেন,৮৮িৎ্দবাদি বা ভা কোন সমারোহ ব্যাগারে মশ্তাব্যক2াদির কথা ছাড়ি 
দিলেও, ইহা ভামাদের «কটি প্রাত্যহিক খাগ্ বলিয়া পরিগণিত 1" হতন্যে সাধারণ: 
শতকরা ১৪ ভাগ যব্দ্দারজান, ৭ ভাগ ভঙ্গার, ১ ভাগ ধাতব দ্রব্য ও ৭৮ ভাগ জল ও 
চবি জাতীর পদার্থ আছে । মধস্ ববহারে চক্ষের জ্যোতি বুদ্ধি, মানসিক বৃডিসমুহ তীক্ষ 
ও মন্তিফ পরিপুষ্ট হইফ়া থাকে । এ কারণ চিবিৎসবগণ রোগাস্তে দোলা নিধারণের 
জন্তু মংশ্য ঝোলের পথ্য ব্যবস্থা! করিয়! থাকেন ।” 

মহস্তপ্রিয় বাঙালী ইজুগপ্রিয়ও «টে । এই ভজুগ সম্পর্কে ১২৮২ সালের ৩১খে জ্যেষ্ঠ 
তারিখের “দাধারণী' পত্রিকায় বলা হয়েছে,_-পূর্বে শুনিয়াছিলাম, হজ্জতে বাঙ্গালা, হুজুরে 
চীন; এখন দেখিতেছি, কেবল হুজ্জতে বাঙ্গালা নয়, হু্জুকেও বাঙ্গালী । এত হুজ্জতও 
আর কোথাও নাই, এবং এমন হুজুকে দেশও অতি অল্প আছে।” একই পত্রিকায় এইসব 
হজগের ব্যাপারে অন্তর (১২৮০ সাল, ৬ই মাঘ ) মন্তব্য করা হয়েছে_এ সব হুলুস্থুলের 
তাঁর কিছু ফল থাকুক বা না থাকুক, বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি কথক্চিৎ খেলা করিতে পায় 
এবং তাহাই আমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট বলিতে হইবেক 1” 

মাছ সংক্তাস্ত একটি বিষয়ে থে বেশ কিছু পথ-পু্তিকা রচনা হয়েছিলো, তার মূলে 
ছিলে গুজব । সেকালের সংবাদপত্রগুলে৷ পড়লে মনে হয়, গুজব আর সংবাদের মধ্যে 


৫ 


৬৬ পথ-দাহিতয : পথ-পৃস্থিকা 


বিশেষ পার্থক্য ছিলো না। তবুও তার মধ্যে একটি সংবাদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১২৮২ 
সালের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের সাধারণী পত্রিকায় একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে ।-- 
“পল্মার মংন্তে একপ্রকার পোকা জন্গিয়াছে। এই মংস্ত ভক্ষণ করাতে লোকের গীডা 
জন্মিতেছে। ইলিশ মাছেও কি পোকা হইয়াছে?” এ সপ্তাহের গোড়ার দিকে অর্থাৎ 
১৯শে জ্যেষ্ঠ তারিখে “সুলভ সমাচার* পত্রিকায় এ-বিষয়ে আর একটু বিপ্তুত তথ্য 
পরিবেশিত হয় ।-- 

“ঢাকা প্রদেশে মাছের মধ্যে অত্যন্ত মহামারি উপস্থিত হইয়াছে ? এমনকি তথাকার 
বাজারে মাছ পাওয়া দুর্লভ হইরাছে। থাকার ডাক্তার সাহেব পরীক্ষা! করিয়া দেখিয়াছেন 
যে সমুদায় মাছের ভিতর একপ্রকার ছোট ছোট পোকা হইয়াছে । তিনি বলেন, ইহাদের 
একপ্রকার বসন্ত রোগ হইয়াছে, দেই রোগের জন্য ইহাদের গারে পোকা জস্ষক়্াছে ; এ 
মা খাইয়। খাহাদের পীড। হইবে তাহাদের আর নিস্তার নাই । জেলেরা মাছের কল্যাণে 
স্বন্ায়ন ও পৃজ| পিতে আরম্ত করয়াছে। বিশেষতঃ & দেশে মাছ একটি প্রধান খাস, 
তচ্ন্ লোকের আহার বিষয়ে বিলক্ষণ কই হইরাছে। নিরামিষভোর্জী লোকের আর 
এবপ বিডন্বনা সহা করিতে হয় ন11৮ 

এই ঘটন1 এ সময় মত্গ্যভোজী বাঙালীদের কারো মনে এনোছলো ভীতি, আবার 
সত্যত। সম্পর্কে স'শয়। একদল হুজুগপ্রিয় বাঙালী 'এর ভণাবহতা সবিষ্তারে প্রচার 
করেছেন ; আবার কেউ কেউ এটাকে একট] অঙ্গাত উদ্দেগ্যসিদ্ধির উপায় বলেও মনে 
করেছেন । ধার্ধবজ সম্প্রদায় 'একে ধর্মীয়ভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। শুধু 
মৌখিক প্রচারে নয়, পথ-পুস্তিকার মধা দিয়েও প্রচারে স্ঠার, যে যত্ত্ব দিয়েছেন, তার প্রমাণ 
এ-বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখ! কিছু পথ-সাহিত্য | 

মাছ-সংক্রান্ত হুজুগ শুধু পূর্ধবঙ্গে নয়, পশ্চিমবঙ্গেও ছড়িয়ে পড়েছিলো । পুর্বোক্ত 
'সাধারণী' পত্রিকার ১২৮২ সালের ২১শে ভাদ্র তারিখের সংখার সংবাদে আছে, 
“বর্ধমানে মাছে পোকা হইয়াছে, বলিয়া একটি মহৎ জনরব উঠিয়াছে, কিন্তু ইহা কতদূর 
সত্য ডাহা! আামর। বধ লাত পাব না। এখানকার অধিকাং* লোকই প্রা মত্শ্ত/হার ত্যাগ 
করিয়াছেন ।” 

১৮৭৫ গ্রাষ্টা্জে কতকগুলি পথ-পুস্থিক। প্রকাশিত হয়েছিলো । 70650117175 
০80810988০ থেকে এগুলির সম্পর্কে সামান্য কিছু জানতে পারি। এই বইগুলির 
কোনোটিই এখন পাওয়া যাচ্ছে না। 

১৮৭৫ খরীষ্টাবে প্রকাশিত পখণপুন্তিকাগুলি সম্পর্কে পরিচয় দিই! 

১. জেলে মেছনীর খেদ-_জহরীলাল শীল ॥ অন্যত্র 'জহবলাল' এই নামও 
পাওঘা যায়। কলকাতা থেকে প্রকাশিত ১২ পষ্ঠটার এই বইটি সম্পর্কে সরকারী নধিতে 


ঘটন!-কেন্লিক পথ-পৃস্তিকা রচন৷ ৬৭ 


লেখা! আছে১--1705 18100610001 1918 3511515, 10) ০0056006005 ০৫ ঠ51 
0611)8 507929950 ০ ০5 11006516 ১৬ 01189 200. 00789169010, 

২. মাছের বসস্ত--ছিঈরাজ শর্মা ॥ কলকাতা! থেকে প্রকাশিত ১২ পৃষ্ঠার বই। 
এই বইটি সম্পর্কে নখির মন্তবা,--"/১ 79510. 16410981106 017৩ 1098. 01 9865 
061186 0186856৫. 

৩. মাছ খাব কি পোকা! খাব- চিন্তামণি বন্দোপাধ্যায় ॥ কলকাতা থেকে 
প্রকাশিত ১০ পৃষ্ঠার বইটি সম্পকে সরকারী নথিতে এইটকু মন্তব্য আছে,” ০60) 
91) [176 91168560 0196956 817018 ?91)%, 

৪. মাছের পোৌকা--জহরীলাল শীল ॥ অন্থত্র 'জহরলাল' এই নামও পা ৪য় 
যায়। কলকাত! থেকে প্রকাশিত ১২ পৃষ্ঠার এই বইটি সম্পর্ে সরকারী নথির খস্তরব[,--- 
৬51555 164)0811118 15 7১0118] 51161 01 0155 [01656100৬01 ৬/011)১ 
11) 0511) 16100911106 1167) 01101. 101 1000. 

৫. মেছেনীর দপ্পচুর্ণ_-সামিনচন্দ্র দত্ব।॥ কলকাতা থেকে প্রকাশিত 
১৭ পৃষ্টার এই ধইটি সম্পকে সরকারী শখির পাক্তবা 4 00961) 017 1106 9700)০01 
০91 751) 10511189110 101 100. 

৬. মাছে পোকা-বাদলবিহার) চট্টোপাধ্যায় ॥ কলকাতা থেকে প্রকাশিত 
১২ পৃষ্টার বইটি একই বিষয় রে লেগা। তবে এই বইটি নটারীতিতে লেখা, এটকু 
জানা যায়। 

১৮৭৬ ্রষ্টান্দে একই ধরনের বিষয়ে কিছু পণ-পুস্তিক! রচিত হয়েছে । আগের 
বছরে যে লেখক দুজন মোটামুটিভাবে সাদর বই লিখে খ্যাতি পেয়েছিলেন, তারাই 
আবার পুরোশো উত্তেজনাকে জীইয়ে একই ধরণের বিষয়ে নতুন বই লেখার ঠ্টা 
করেছেন । তবে তাদের উদ্দেগ্য তেমন সফল হয় নি। বই ছুটি যথাক্রমে 

৭. নূতন পোঁকা-ক্সহরীলাল শীল ॥ কলকাতা থেকে প্রকাশিত ১২ পৃষ্ঠার 
এই বইটির সম্পর্কে সরকারী মন্তব্য পডলে মনে হয়, এটির মধ্যে মেছো-বাপার 
নাও থাকতে পারে 174 967 017 01080156856 ০৪1160 “7৫01108118) ১৪1৫ 
(0 ০০ £2106819ণ 0 ৪. ৮/0110. 

৮. নূতন রোৌগ--আামনচন্দ দত্ত ॥ কলকাতা থেকে প্রকাশিত ১২ 
পৃষ্ঠার এই বইটি পূর্ববর্তী বিষয় নিয়ে লেখা। সরকারী মন্তব্য“ ৩ ৫15৩836 
০81150 4[10781191.%-10080778118” রোগটি কী এবং মাছের রোগ কি মানুষের 
রোগ, সে-বিষয়ে ব্মান গ্রন্থকার সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই আলোচনায় বিশল্যকরণীর সঙ্গে 
গম্ধমাদনের কিছু পাথর থেকে গেলো । 


৬৮ পখ-সাহিত্য £ পথ-পুক্িক” 


সেকালে বিভিন্ন ঘটন নিয়ে বহু হৈ-চৈ হয়েছে ? তার সঙ্গে গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য 
পথ-পুস্তিকা। আশ্বিনে ঝড়, কাতিকে ঝড়, বেশ্ঠা আইন, ডেঙ্গুজ্বর, মোহস্ত মামলা» 
নাপিতের মামলা, ড্রেনের হুজুগ, পোলের হুজুগ, বন্যা, দুভিক্ষ, সোনা গাজীর খুন, 
কালীঘাটের গরনা চুরি, আনন্দময়ীর পাঁঠাচুরি, জগন্নাথের মন্দির ভেঙে পড়া, যুবরাজের 
আগমন, পুলিশ ঘাটে বিস্ফোরণ, মামা-ভাগ্ীর কেচ্ছা, ঘিয়ে ভেজাল, সাহেবের বেলুন 
চডা-_-এসব হুজুগের তালিকা বলে শেষ কর! যাবে ন1। মাছের হুজুগ সেই জাতীয় একটা 
হুজুগ। হুজুগ যেমন জোয়ারের মতো! আসে, আবার জোয়ারের মতো নেমে যায়, তেমনি 
মাছের ভুজুগও পরে আর থাকে নি। 


উপসংহার 


পথ-সাহিত্য ও পথ-পুন্তিক৷ সম্পর্কে সমালোচক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য 
সাধারণভাবে ভূমিকা হিসেবেই বর্তমান গ্রন্থটি রচিত হলো৷। পথ-সাহিতা ঠিক কাকে 
বলে, এ নিয়ে মতবিরোধ থাকবে । কিন্তু গ্রন্থকারের আশা, এর মধ্য দিয়ে পথ- 
সাহিত্যের একট। খাঁটি সংজ্ঞা গড়ে উঠবে । পথ-সাহিতোর সংজ্ঞ! গড়ে উঠলেই পথ- 
পুশ্তিকার সংজ্ঞাও গড়ে উঠবে । পথের জিনিসের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার তেমন আবিষ্টতা 
থাকে না, গভীরত। থাকে না। এর ভাষা ও ভব সহজ, রসের চেয়ে উত্তেজনা বডো। 
স্্তরাং পথের মানসিকতা দিয়েই পথ-লাহিত্যের মানসিকত! উপলব্ধি করতে হবে। 

বিশেষ করে পথ-পুত্তিকার ভাষ। রীতি উপস্থাপন পদ্ধতি ইন্যাদি সম্পকিত ক্চিগত 
পার্থক্য থাকা শ্বাভাবিক। পথ-পুস্তিকায় স্থুলতা থাকলেই না জঘন্ত-রুচির কাহিনী 
থাকলেই তা খারাপ উদ্দেশ্টেই যে সর্ধদা রচিত হবে, এ ধারণা রাখাও অন্তায় । ধরুন 
একটি কাহিনী । ১৮৮৩ খ্রীষ্টাৰে প্রকাশিত ১৬২-সংখ্যক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য )। একজন 
অর্থপিশাচ শ্রোত্িয় ব্রাহ্মণ জামাইয়ের অনুপস্থিতিতে অর্থলাভের জন্য মেয়ের আর একবার 
বিবাহ দ্িলেন। জামাই ফিরে এসে বৌকে না পেয়ে এবং সব জানতে পেরে শাশ্ুড়ীকে 
নিয়ে ভেগে পড়লো! । শাশুড়ী-জামাইয়ের যৌন সম্পর্ক অরুচিকর। কিন্তু অর্থপিশাচ 
প্রতারক-_-ত৷ সে ব্রা্মণই হোক বা যেই হোক, তার শান্তি কামন' করছে এইসব অর্ধাশিক্ষিত 
সাধারণ সমাজ, এটা পরিষ্কার । এই জাতীয় অর্থলোভও প্রতারণা এবং সমাজের 
পক্ষে ত। অহিত; তারই প্রতি এরা বিরূপ প্রকাশ করেছে । এই বিরূুপতাকে প্রশংসা 
করবেন যে কোনে। সমাজ হিতৈষীই। শুধু একটি ছুর্নীতিকে অন্য দুর্নীতি দিয়ে শায়েস্তা 
কর! হয়েছে। এতে এই মত পরিষ্কার যে, যৌন “দুর্নীতির (নিষিদ্ধ সম্পর্কজণিত । 
চেয়েও প্রতারণ! আরো জঘন্য অপরাধ | “বৃদ্ধের তরী স্ত্রী' (১৬৩-সংখাক পুস্তিকা) যদি 
অন্যের সঙ্গে পালিয়ে যায়, তার মমর্থনেও সেই একই বক্তব্য । তরুণীকে বৃদ্ধের বিবাই 
করা অর্থ যৌন দিক থেকে তাকে প্রতারণা করা । অতএন শঠে শাঠ্যং আচরণ বিধেষ 
এদের মতে । সুতরাং এদের দৃষ্টিভঙ্সীকে একটু উদারভাবে দেখা উচিত। 

আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস শুধু সাহিত্যের 35115 নিয়েই চর্চা করে, গভীরতা 
নিয়েই চর্চা করে । 0881701) বা ব্যাপ্তির কথ! ভাবে না। বক্ষণমীল এতিহাপিকের 
মতো সাহিত্যের রাজারাজংড়া নিয়েই সমালোচক বা এঁতিহাসিকদের কারবার । অভিজাত 
সাহিত্যিকদের মতোই পখ-পুস্তিকার লেখকরা তো লেখনী ধরেছিলেন সমাঙ্জের আর 
পাঁচজন মাগুষের জন্য । তাদের স্থটি কি ব্যর্থ? 


পরিশিষ্ট 


ক. আনুষঙ্গিক গ্রন্থ তালিকা (১৯শ শতক) 


পরিশিষ্ট অংশে আমার কাগজপত্রে রক্ষিত কিছু অতি ক্ষীণায়তন পুস্ভিকার তালিকা 
দিলাম। এগুলি উনিশ শতাব্দীতে প্রকাশিত হয়েছিলো বলে মনে হয়। এগুলি হয়তো 
পথ-সাহিত্য নয়। কিন্তু ক্ষীণায়তন পুক্তিকার নাম কালক্রমে বিস্বৃত হবো! আমরা। 
তাছাড়া পথ-সাহিত্য সম্পর্কে পরবর্তী কালে পরিচ্ছন্ন সংজ্ঞা প্রতিষ্টিত হলে, পথ-সাহিত্য 
হিসেবে প্রদত্ত তালিক! থেকে কিছু বই বাদ যাওয়। যেমন বিচিত্র নয়, তেমনি এই তালিকা 
থেকে ছুই একটি বইয়ের পথ-সাহিত্যের মধ্যে চলে যাওয়াও সম্তব। 


॥ পথ-সাহিত্যের আওতা! থেকে আপাততঃ বহ্িভূর্তি 
অভিক্ষীণায়তন কিছু গ্রন্থের তালিক! ॥ 


১৪, 


দ১ ৫, 


১৬, 


পদ্যমগজরী ( ৪র্থ স')-__ প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্তী ॥ ঢাকা-১৮৬৭ | পৃষ্টা-১২ 
দবন্থলে পায় বসতি__লেখক শঞ্জাত ॥ কলকাতাঁ-১৮৭০। পৃষ্টং-৪ 
অপব্যয়ী পুত্র--লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৭১। পৃষ্টা-১, 
মধুবিলাপ-_ভুবনচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ॥ কলকাতা--১৮৭৩। পৃষ্টা-১২ 
অবাধ্য বালক-__লেখক অজ্ঞাত | কলকাতা--১৮৭৮। পৃষ্ঠা-১৮ 

খনার বচন-_-কাশীশ্বর মুখোপাধ্যায় ॥ গোলচিপা--১৮০৫। পৃষ্টা-১২ 
স্বকুমার বিলাস--লেখক অজ্ঞাত ॥ ?--১৮৫২। 1-১৭ 
জানকণ-_লেখক অজ্ঞাত ॥ 1-১৮৪৮। পৃষ্-১৫ 

সংসার সার-__লেখক অজ্ঞাত ॥ ?--১৮৫২ ( ১ম সং--১৮২৯)। পৃষ্ঠা-১২ 
জ্ঞানোপদেশ--আই. দি চট্োপাধ্যায় | 1--১৮৫৩। পৃষ্ঠা-১৪ 


, স্গ্রাধ্যায়_'লেখক অজ্ঞাত ॥ ?--১৮২০। পৃষ্ঠা-১৬ 


পরিশ্রম প্রয়োগ__গামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ?--১৮৫৩। পৃষ্টা 

( [91509)0196 017 ]0051106 10 1160৬ 1--লেখক অজ্ঞাত । জাগুলিয় 
১৮৫৩ | ৃষ্টা-১৬ 

কালীঘাট মন্দির লেখক অজ্ঞাত ॥ 111 পৃষ্ঠা-১১ 

মুছে রায় বার-_লেখক অজ্ঞাত ॥ 111 পৃষ্ঠা-১৫ 

দেববংশ বর্ণন--লেখক অজ্ঞাত ॥ 1711 পৃষ্ঠা- 
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শিবরাম যুদ্ধ_-লেখক অজ্ঞাত ॥ 171 পৃষ্টা-১১ 

মণিহরণ--লেখক অজাত ॥ 1--১৮৩৮। ৃষ্ঠা-১৭ 

প্রেমভক্তি চত্দ্রিকাঁ_যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক ॥ ?--১৮৫২। পৃষ্ঠাঁ১৪ 
অপরাধ ভঞ্জন__লেখক অজ্ঞাত ॥ ?--১৮৫২। পৃষ্টা-১২ 
অবতরণিকা_-বামমোহন রায় ॥ ?--১৮২৯। পৃষ্টা-১২ 

গুরু পাছুকাঁ-রামমোহন রায় ॥ 1--১৮২৩। পৃষ্ঠা-৬ 

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রার্থনা প্রসন্নকুমার ঠাকুর ॥ ?-১৮২৩। ৃষ্টা-৪ 
দয়ার সাগর বি্ছ্যাসাগর--মনীন্্রমোহন চন্দ ॥ 11 

পাগলের পাগলামি লেখক অজ্ঞাত ॥ 177? 
দাতিভেদ__কেদারমাথ সরকার ॥ ?-”-71 

সলীত প্রবন্ব-_-ব্রজলাল সাহ। ॥ ?--১২৭৮ সাল। পৃষ্ঠা-১৬ 

সায়ং চিন্তা--সবোজকান্ত মুখোপাধ্যায় | ?--১৮৮২। পৃষ্টা-১৩ 
ধর্ট-বিষয়ক উপদেশ-_-লেখক অজ্ঞাত ॥ ১৭৮৫ শক। পৃষ্ঠা-৯ 

কায়স্থ কৌস্তভ-_রাজনারায়ণ মিত্র॥ ?--১২৫১ সাল। পৃষ্ঠা-১৫ 
হিন্দু পেট্রিয়ট ".'ইত্যাদি-_কালীপ্রসন্ন সিংহ ॥ ?71 পৃষ্ঠাঁ১৬ 
তালাকের উপর মাসুল হওয় বিহিত কিন।ালেখক অজ্ঞাত ॥ 1১৮৬২ । 
পৃষ্ঠা-১৭ 

রাস রস কণিকা-_কমলাকান্ত দত্ত ॥ ?--১৩০২ সাল। পৃষ্ঠা-১৮ 
যমুনালহরী--গোবিন্দচন্্র রায় ॥ 111 পৃষ্ঠা১২ 

আকৃতি তব-_বলাইচাদ সেন ॥ ?--১২৭৮ সাল। পৃষ্ঠা-১৬ 

বর্ণমাঁল। লেখক অজ্ঞাত ॥ ?--১৭৬৬ শক। পৃষ্টা-১৩ 
কংগ্রেস--লেখক অজ্ঞাত ॥ 1১৮৯৭ । পৃষ্ঠা-১২ 

কংগ্রেসের কলিকাত। রধিবেশন__লেখক অজ্ঞাত ॥ ?--১৮৯৭। পৃষ্ঠা-১২ 
গীতাস্কুর_-টেকটাদ ঠাকুর ॥ ১২৬৮ সাল। পৃষ্ঠ।-১১ 

আধ আধ ভাষিণী- প্রসন্নময়ী দেবী ॥ কলকাত।--১৮৭০। পৃষ্ঠা-১২ 
আগমনী পাঁচালী-_দ্বারিকানাথ দত্ত ॥ ?--১৮৭২। পৃষ্ঠা-১২ 
আক্ষেপনামা _-আহম্মদ গাজী চৌধুরী ॥ বরিশাল--১৮৭৬। পৃষ্ঠা” 
আনন্দলহরী- _দুর্গাচরণ মজুমদার ॥ লগুড়া-১৮৯২। পৃষ্টা-১৬ 

বৃহৎ আশ্রয় নির্ণয়-__কুষ্দাস গোথ্থামী ॥ ঢাকা-১৮৯৪ । পৃষ্টা-১২ 
গীতধার1--বিপিনবিহারী শল ॥ ?--১৮৭৪| পৃষ্ঠ।-১৬ 

গীত মাধূরী-_গঙ্গানারায়ণ গোম্বামী ॥ কলিকাতা--১৮৭৬। পৃষ্ব-১২ 
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গীতাকুর-__কৈলাদচন্দ্র দে ॥ টাকা-১৮৬৮। পৃষ্ঠা-১৬ 

গ্রহদোষস্ব লেখক অজ্ঞাত ॥ ঢাকাঁ_-১৮৭২ | পৃষ্টাঁ১২ 

জগঘল্লভ পুরস্য বিজ্ঞাপন__বিহারীলাল শাহ, ॥ কলকাতা--১৮৭২। 
পৃষ্ঠা-১১ 

জ্ঞানমঞ্জরী--হেমন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ 1711 পৃষ্ঠা-১২ 

কবিতা কলাপ-_গোবিন্দপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ॥ কলকাতা--১৮৭২। পৃষ্টা-১৬ 
কবিতাষ্টক-_প্রশন্নকুমার চক্রবর্তী ॥ ঢাকা-১৮৭৮ । পৃষ্টা 

কাব্যকু্ম- গোপালচন্দ্র মুখোপাধায় ॥ কলকাতা--১৮৭৪ | ৃষ্ঠা-১২ 
খনার বচন-লেখক অজ্ঞাত ॥ গোলচিপা --১৮৭৫। পৃষ্টা-১২ 

কুহ্থম বিকাশ- গঙ্গাচন্্র ধর ॥ মৈমনসিংহ-১৮৭৫ | পৃষ্ঠা-১২ 

লঘুভক্তি রত্বাবলী-_জীব গোস্থামী ॥ কলকাতা _-১৮৮২। পৃষ্টা-১৪ 

মহেণ মাহা ম্মা-_গোৌসাইদাস সরকার ॥ কলকা ত1--১৮৯২। পৃষ্টা-১* 
মনোরমা--জনৈক হিন্দ মহিলা ॥ ?-11 পৃষ্টা-১৮ 

মাতৃ-বিলাপ--শশিভৃষণ মুখোপাধ্যার ॥ মেদিনীপুর__-১৮৭৭। পৃষ্টা-১২ 
মাতৃ-বিযোগ বিলাপ-_গোপালচন্দ্র সরকার ॥|॥ কলকা তা--১৮৭৩। পৃষ্টা-১৬ 
পদ্য চতুষ্ট-_জনৈক হিন্দু মহিলা ॥ কলকাতা--১৮৬৮। পৃষ্টা-১২ 
পদ্যাক্কুর-_-দীনবন্ধ ন্যায়রত্ব ॥ কলকাতা--১৮৬৪। পৃষ্ঠা-১৩ 

পদ্ঠ পরিচয়-_অক্ষয়কুমার সেন ॥ কলকাতী--১৮৭৮। পৃষ্টা-১২ 
পদ্যসার-.ত্রাঙ্মচরণ চক্রবর্তী ॥ ঢাকা--১৮৬৮। পৃষ্টা-১৪ 
পদ্ঠাবলী--স্থরেশচন্দ্র মিত্র ॥ কলকাতা--১৮৭০ | পৃষ্ঠা-১৪ 

পরমার্থ পদাবলী-_ছ্বারকানাথ রায় ॥ কলকাতী-_-১৮৭০ | পৃষ্ঠা-১৬ 
পরমার্থ সঙ্গীত--্লামকুমার রায় ॥ কলকাতা-_১৮৭০! পৃষ্টা” 

ফ্রাঙ্কো প্রপিয়ান যুদ্ধ__লেখক অজ্ঞাত | কলকাতা--১৮৭১। পৃষ্টা-১১ 
প্রতি উপহার-_লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৭৭। পৃষ্টা-১৬ 

খতু মালা__কানাইলাল মিত্র ॥ কলকাতা_-১৮৬৮? পৃষ্টা-১২ 

রূপ চিন্তামণি__ভঙ্গনানন্দ দাস ॥ কলকাতা--১৮৭০। পৃষ্টা- 

সঙ্গীত সংগ্রহ-_লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৭২। পৃষ্টা-১২ 

শনিপৃজার পুস্তক (২য় সং১রামদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ঢাকা--১৮৭৩। 
পৃষ্ঠা-১২ 

সন্ন্যাসিনীর উপাখ্যান_-ভোলানাখ মুখোপাধ্যায় ॥ কলকাতা---১৮৭০ | 
পষ্টা-১৪ 
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সরল কবিতা-_-গগনচন্জ্র সেন ॥ ঢাকা-১৮৭২ । পৃষ্ঠা-১৫ 

সরল কবিতা- প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী ॥ ভবানীপুর--১৮৭৫। পৃষ্টা-* 
শরৎহন্দরী চরিত্র-গোৌঁসাইদাস সরকার ॥ কলকাতা--১৮৭৮। পৃষ্ঠা-৮ 
সত্যনারার়ণ_-রামেশ্বর ঠাকুর ॥ কলকাতা--১৮৬৯। পৃষ্ঠা-১৬ 
সত্যনারায়ণ__লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৭৫। পৃষ্ঠা-১৬ 
সত্যনারায়ণ--লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৭৬। পৃষ্টা-১৬ 
সত্যনারায়ণের কথা--বঙ্কিমবিহারী মজুমদার ॥ কলকাতা--১৮৭৭ | পৃষ্টা-১৬ 
সত্যনারায়ণের পাচালী ২য় সং)-_লেখক অজ্ঞাত ॥ ঢাঁকা--১৮৭৩। পষ্টা-১৩ 
শিশু মোদন-_রজনীকান্ত চক্রবর্তী ॥ গোৌহাটা--১৮৭৩। পৃষ্টা-১৫ 

শিশু রঞ্চন-_প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ঢাকা--১৮৭৬। পৃষ্টা-১২ 

শ্লোক লহরী-_বঙ্কবিহারী শর্ম! ॥ শ্রীহট--১৮৭৭। পৃষ্টা-১২ 

স্থবচনী ব্রতকথা__ীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কলকাতা--১৮৭০। পৃষ্টা-১২ 
স্বগি ৪ পরী-_লেখক অজ্ঞাত ॥ পাটন+-১৮৭৬। পৃষ্ঠা-১১ 
ব্ণলতী-_বিশ্বেশ্বর দেব ॥ কলকাতা--১৮৭২। পৃষ্ঠা-১১ 
তত্বমগ্জরী__হরিচজ্জ চৌধুরী ॥ ঢাকা-১৮৬৭ পৃষ্ঠা-১৬ 

ত্রিনাথের পাচালী--গোপালচন্দ্র মান্না ॥ কলকাতা_-১৮৭৫। প্ুষ্ঠা-১২ 
ত্রিনাথের পাচালী-_-€লখক অজ্ঞাত ॥ ঢাকা-১৮৭৭ | পৃষ্ঠা-১২ 

ত্রিনাথের পাচালী-_-আানন্দচন্দ্র রায় ॥ ঢাকাঁ_১৮৭২। প্ৃষ্টা-১২ 

ত্র্যাহিক জরের পুথি_-মাবছুল রহিম ॥ কলকাতা--১৮৭৫। পৃষ্টা-১২ 
বিলাপলহরী-_বলাইচাদ সেন ॥ কলকাতা_-১৮৬৭ | প্ুষ্ঠা-১৩ 


. - বিলাপতরজ-_মহিমচন্জ্র বস্তু ॥ ঢাকা-১৮৭০! পৃষ্ঠা-১৩ 


বিলাপী বিলাপ-_কুঞজবিহারী হালদার ॥ কলকাতা-_-১৮৭৮। পৃষ্টা-৯ 
বিষ্বোগী বন্ধু-_অঘোরনাখ চটোপাধ্যায় ॥ কলকাতা--১৮৭৬ | পৃষ্টা-১২ 
যমকালী গ্রন্থ_নিত্যানন্দ দাস ॥ ঢাকাঁ-১৮৭৩। পৃষ্টা-১৬ 

যোগাধ্যার বন্দনা কৃত্তিবাস ॥ কলকাতা--১৮৫৬। পৃষ্ঠা 

ইরিগেসান সন্বম্ধীয় নিয়-_লেথক অজ্ঞাত ॥ কলকাতাঁ-১৮৮০ ? পৃষ্ঠা-১৬ 
রহস্য প্রচার_ মদনমোহন বসাক ॥ কলকাতা--১৮৬৯। পৃষ্টা-১৪ 
দেহরক্ষাঁ লেখক অজ্ঞাত ॥ শ্রীরামপুর--১৮৫৫। পৃষ্টা-১৬ 
দেহরক্ষা-_লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা-_-১৮৭০ ? পৃষ্ঠা-১৬ 

উপদেশ শতক-_অখ্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ঢাকা--১৮৭০। পৃষ্টা-১৬ 
হেঁয়ালী (২য় সং) লেখক অজ্ঞাত | কলকাতাঁ-১৮৭৬। পৃষ্ঠা-১৭ 
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পথকর দর্শন-_-লেখক অজ্ঞাত ॥ বর্ধমান--১৮৭৫। পৃষ্ঠা-১৪ 
(€0910880181) 90901 )--লেখক অজ্ঞাত ॥ ঢাকা--"১৮৭২। পৃষ্ঠা-১২ 
গর্মী ও প্রমেহ রোগের চিকিৎসা_-মাধবচন্ত্র সাহা ॥ ঢাকা-১৮৭৬ পৃষ্ঠ1-১২ 
গোমস্ুর্ধাধান বিষয়িনী পুস্তিকাঁ-লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৬৩। 
পৃষ্ঠা-১৩ 

বিবিধ মহৌষধ--করালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ কলকাতা-_-১৮৭৮। পৃষ্ঠা-১৪ 
নেশানাশক সভা--টমাস ইভান্স ও জে. এইচ. বাউস ॥ কলকাতা--১৮৭৬ 
পৃষ্টা-৪ 

ধীরাজ চরিত্র--খামানাথ চৌধুরী ॥ শ্রীরামপুর--১৮৫৪ | পৃষ্টা-১২ 
জীবনচরিত-_নৃত্যগোপাল ঘোষ ॥ মুশিদাবাদ_-১৮৭২। পৃষ্টা-৮ 
কত্তিবাস পরিচয়__হরিশ্চন্্র মিত্র ॥ ঢাকা-১৮৭০ পৃষ্ঠ৮ 
বংশাবলী-লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৫৫। পষ্টা-১৫ 

স্বর্ণ বণিক_-বলাইাদ সেন ॥ কলকাতা-_১৮৭০। পৃষ্ঠা-১৩ 

দিল্লীর রাজাদির নাম-__মালিম-আল্-দীন ॥ বরিশাল--১৮৭৫। পৃষ্ঠা-১১ 
ইতিহাসের নৃতন উপাদান-_হুরচন্ত্র চক্রবর্তী ॥ কলকাতা-_-১৮৭২ । পৃষ্ঠা-১৫ 
কায়স্থ নূপ__লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৭২ ॥ পৃষ্ঠা-১০ 

ময়ূর তখত-_রামনারায়ণ দাস ॥ বীকুড়া--১৮৯৪। পৃষ্ঠা-১৬ 
কুমুদিনী-_কৃঞ্জবিহারী বন্থু ॥ কলকাতা_-১৮৭৪। পৃষ্ঠা-১২ 

মনৌরম পাঠ__লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৭৩। পৃষ্ঠা-১১ 
নীতিকদদ্ব-_অতুলচন্দ্র দাস | ঢাকা-১৮৭৭ । প্ৃষ্টা-১৬ 

আবু সামার পুথি__জৈম্থল আবেদীন ॥ 1--১৮৬৭ | পৃষ্ঠা-১৬ 

আবু সামার পুথি- লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৬৮। পৃষ্টা-১৬ 
আবুসামার পুথি--লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা-_-১৮৬৯। পৃষ্টা-১৬ 

'আবু সামার পুথি--লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৭৩। পৃষ্ঠা-১৬ 

আবু সামার পুথি-লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৭৫। পৃষ্ঠা-১৬ 

আবু সামার পুথি লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা! ১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১৬ 
আহমক নামার পুখি-_-কামার আল্দীন ॥ কলকাতা--১৮৭৪। পৃষ্ঠা-১৬ 
আনন্দোপদেশ-_গোপাললাল বন্থ ॥ কলকাতা-১৮৭৪। পৃষ্ঠা-১২ 
চন্দ্রীধরা তরঙ্গিনী__প্যারীলাল চক্রব্তী॥ কলকাতী--১৮৭২। পৃষ্ঠা-১১ 
ইমাম চুরির পুথি_-ফকির আল্দীন ॥ কলকাতা--১৮৬৮। পৃষ্ঠা-১৬ 
ইমাম চুরির পুথি--এী॥ কলকাতা--১৮৭৪। পৃষ্ঠা-১৬ 
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ইমাম চুরির পুখি--ফকির আল্দীন ॥ কলকাতা-_-১৮৭৫। পৃ্ঠা-১৬ 
ইমাম চুরির পুধি-এঁ ॥ কলকাতী--১৮৭৭ | পৃষ্ঠা-১৬ 

ইমাম চুরির পুথি-_এঁ ॥ কলকাতা--১৮৭৮। পৃষ্টা-১৬ 

লালমোনের পুথি-_-শেখ আরিফ ॥ কলকাতা--১৮৬৮। পৃষ্ঠা-১৬ 
লালমোনের পুখি_ লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৭৫ | পৃষ্ঠা-১ এ 
লালমোনের পুথি- লেখক অজ্ঞাত | কলকাতা --১৮৭৮। পৃষ্টা-১৬ 
হিত প্রার্থনা--লেখক অজ্ঞাত | কলকা তা-_১৮৭৬। পৃষ্টা-১১ 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-_লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৬৯। পৃষ্ঠা 
উত্তরপশ্চিম প্রদেশে দুভিক্ষ-__লেগক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৬০। পৃষ্ঠা-১৬ 
বন্তৃতা--হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ কলকাতা--১৮৭২ | পৃষ্ঠা 

্রাঙ্ম উপাঁসন! পদ্ধতি-_লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাত1--১৮৬৮। পৃষ্ট।-১৫ 
নরপৃজী--লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৬৯ | পুষ্ঠা-১২ 

ুঙ্গেরে ত্রাঙ্মদমাজ- লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা1--১৮৭৩। পৃষ্ঠা-১৬ 
ঈশ্বর প্রদত্ত রত্বমালা- লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাত। -১৮১৯। পৃষ্টা-১১ 
ন্নানকোষ -ক্রিষ্টোফার কুমার ॥ ভবানীপুর--১৮৭৪। পৃষ্ঠা-১২ 
সূর্যালোক- লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা-_-১৮৭৩। পৃষ্ঠা ১৪ 

ছুর্গাদেবীর বৃত্ান্ত-_-লেখক অজ্ঞাত ॥ মেদিনীপুর-_-১৮৬৭ | পৃষ্ঠা-১৬ 
জগন্নাথ লেখক অজাত ॥ কলকাতা--১৮৭৭। পৃষ্টা-১১ 
পরলোক-_ঈশানচন্দ্র দে॥ কলকাতা--১৮৭৮। পৃষ্ঠা-১২ 

সর্বসাধারণ পত্র--আর. জে. 'গলিস ॥ কলকাতা--১৮৬৭ | পৃষ্টা-১৪ 
বাঙ্গালা পারমাধিক সঙ্কীততন--আবর, এ. শাহ | ভবানীপুর-7১৮৭৭ | 
পৃষ্ঠা-১৭ 

ছাত্রতৃক্তকরণের চিঠি__লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতাস্”"১৮৭ ৩ | পৃষ্ঠা-১৩ 
দৈবভজনার অস্কুর-_ লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৬৭ | পৃষ্ঠা-১৬ 
গীতরত্ব--লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৭২। পৃষ্ঠা-১৭ 

গীতবত্ব লেখক অজ্ঞাত ॥ মেদিনীপুর-.১৮৭৭ । পৃষ্ঠা-১৬ 
এশ্বরিক বিচার _লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৭৭। পৃষ্টা 
অকম্মাৎ বদ্রাঘাত--লেথক অজ্ঞাত ॥ কলকাতাঁ-১৮৭৭। পৃষ্ঠা-৬ 
আসিয়া দেখ-_লেখক অজ্ঞাত ॥ ভবানীপুর--১৮৭১। পৃষ্টা-১৬ 
বালীর বাধ--4. [.. 0. 8. ॥ কলকাতা--১৮৭৭ : পৃষ্ঠা 
বালুকায় চিহ্ছ--/৯. [.. 0. £, ॥ কলকাতা--১৮৭৬ | পৃষ্টা-১৬ 
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ভগ্ন সেতু-৯. 1. 0. 6, ॥ কলকাতা--১৮৭৬। পৃষ্টা-১৬ 

ভয়ানক গ্রাম--/৯. 14. 0. 6. ॥  কলকাতী--১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১৬ 

ছুই মেষ খাবক--মিস্‌ নিলি ॥ কলকাতাঁ_-১৮৭৩। পৃষ্ঠা-১৬ 

গচ্ছিত ধন-_লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৭৬। পৃষ্ঠা-১৮ 
গল্পরত্ব-লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা1--১৮৭৩। পৃষ্টা-১৮ 

গোলাপী চাদরের গল্প-_লেখক অজ্ঞাত | কলকাতা--১৮৭৬। পৃষ্ঠা-১৭ 
ঈশ্বর মানষ- লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতাঁ_-১৮৭৬। পৃষ্টা-১৫ 

ঈশ্বরের অস্থিত্ব_লেখক অজ্ঞাত ॥ ভবানীপুর--১৮৭১। পৃষ্টা-১৪ 
জগত্তারকা-_মিসেস কে. সি. বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কলকাতা--১৮৭৬। পৃষ্ঠা-১২ 
কালের হাটে যেতে হবে-_লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৭৭। পৃষ্ঠা 
কঠিন পর্দা-_-. 1.0. 8. ॥ কলকাতা--১৮৭৭। পৃষ্টা-১৬ 

কুন্কটার বাৎসল্য--লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৭৬। পৃষ্ঠা-১৬ 
ললিতাকাহিণী--লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৭১। পৃষ্ঠা-৫ 
মহানন্দের স্থপমাচার-_লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা-_-১৮৭৩। পৃষ্টা-১২ 
মরীচিকা-_লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৭৭। পৃষ্টা-৬ 

নিকাশ দিতে হবে_-লেখক অজ্ঞাত ॥ ভবানীপুর--১৮৭১। পৃষ্টা-১৮ 
নৃতন জন্ম _লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৭৮। পৃষ্ঠা-১২ 

নৃতন রকমে কলা খাওয়া-__4৯. 1. 0- 6. ॥ কলকাতা--১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১৬ 
পাকা আম--লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৭২। পৃষ্ঠা-১৪ 

ধাট। শিশি--/৯, 1.0. 8 ॥ কলকাতা--১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১৬ 

ফোয়ার। ও মেঘ--/&. 1.. 0.5. ॥ কলকাতা _১৮৭৭ | পৃষ্ঠা-১৬ 
পিতৃবৎসল পুত্র_4৯. ৮0. ৪. ॥  কলকাতা--১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১৬ 
পিতলের সাপের বর়ান_-লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা-১৮৭৭। পৃষ্ঠা-১২ 
প্রাচীন কাহিনী ( ৩খ সং )--লেখক অজ্ঞাত ॥ ভবানীপুর--১৮৭১। পৃষ্টা-১৫ 
প্রজ্জলিত গৃহ--/.. ],. 0. 5. ॥ কলকাতা-১৮৭৬। পৃষ্ঠা-১৬ 

প্রত শ্বীীয়ান ও প্রচার__লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৭৫। পৃষ্ঠা-১১ 
প্রেমোপাখ্যান_ লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকীতা--১৮৭২। পৃষ্ঠা-১৪ 
রাজভবনে নিমন্ত্রণ--লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতাঁ-১৮৬৮। পৃষ্ঠা-১২ 
রাখাল মোহিনী-_লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা-_-১৮৭২। পৃষ্ঠা-১৮ 

ধণ পরিশোধ-_-লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা ১৮৭২। পৃষ্টা-১৪ 

সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা--লেখক অজ্ঞাত ॥ ভবানীপুর--১৮৭১। পৃষ্ঠা-১৪ 
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সত্যতীর্ঘযাত্রা ( ওয় সং)-_লেখক অজাত॥ কলকাতা--১৮৬৯। পৃষ্ঠা-৮ 
দবপ্রকথা--১- 109, 8.॥  কলকাতা--১৮৭৭। পৃষ্টা-১৬ 

স্বর্গে ধন সঞ্চয়__এস্‌. সি. ঘোষ ॥ কলকাতা---১৮৭৪ | পৃষ্টা-১৮ 
ঠিকুজী-_লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৭৬। পৃষ্টা-১৬ 

তিনটি বিপদ--/১. [.. 0. 6. ॥ কলকাতা--১৮৭৭ | পৃষ্ট।-১৬ 

বিশ্বাস কাহাকে বলে__লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা-_১৮৭২ । পৃষ্ঠা-১৬ 
ষীন্তর কাছে আইস-_লেখক অজ্ঞাত ॥ মেদিনীপুর--১৮৬৭ | পৃষ্টা-১০ 
ভাগবত নির্ণয়--গঙ্গাধর কবিরাজ ॥ কলকাতা-_-১৮৫৭। পৃষ্টা-১৫ 
ছুর্গোৎসব-_রামচন্দ্র পাঠক ॥ কলকাতা--১৮৭৪ ॥ পৃষ্ঠা-৬ 

একাদশীর ব্যবস্থা_ঈশানচন্দ্র বিষ্যাসাগর ॥ রামপুর বিউলিয়_-১৮৬৮ | 
পৃষ্টা-৮ 

ঈশ্বরোপাসনা প্রণালী--গুরুপ্রপা্ তৌমিক ॥ ঢাক।--১৮৮৪ | পষ্ঠা-১৬ 
জ্ঞানাঙ্কুর- ঈশ্বরচন্দ্র দে ॥ ঢাকা-১৮৯৫ | পৃষ্ট।-৯ 

সমুদ্রযাত্রা বিচার-_-কানাইলাল মুখোপাধ্যায় ॥ কলকা তা-১৮৯৮। পৃষ্টা? 
বিপ্রভত্তিচন্দ্রিকাঁ_লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকাতা--১৮৩৩। পৃষ্ঠা-১০ 

বাহ অল্-অসরার- লেখক অজ্ঞাত ॥ কলকীত।--১৮৭৮। পৃষ্ঠা১৬ 

গঞ্গ অল্‌ আরজ- হাফিজ আল্লাহ, ॥ ঢাকা-১৮৭৪ | পৃষ্ঠা” 

হুজ্জৎ ই সালিহি৮--মনীর এল্‌ দীন ॥ বরিশীল--১৮৭১। পৃষ্ঠা-১২ 
মুহফিল নামাহ২-উমর শাহ, ও আব্দল করীম ॥ বরিশাল--১৮৭৫ | 
পৃষ্ট।-১১ 

কৌলীন্ত সংশোধনী__লেথক অজ্ঞাত ॥ ?-?1 পষ্ঠা-১৩ 

সঙ্গীত প্রবন্ধ-_ব্রজলাল সাহা ॥ ?--১২৭৮ সাল। পৃষ্টা-১৬ 

গীতিকবিতা (১ম)__গোবিন্দচন্দ্র রায় ॥ ?--?। পৃষ্টা-১২ 

শিশু সেবধি (১ম)ক্ষেত্রমোহন দত ॥ 1711 পৃষ্টা-১৪ 

বাজসনেয় সংহিতাঁ__রামমোহন রায় ॥ ১৭৬৫ শক। পৃষ্ঠা-১৪ 
মানময়ী-_জ্যোতিরিন্দরাথ ঠাকুর 1:71 পুষ্ট ১২ 

বঙ্গদেশে যেরপে_ লেখক অজ্ঞাত ॥ ১৭৯৭ শক। পৃষ্টা 

প্রত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বজে_রাজনাবায়ণ ॥ ১৭৯৪ শক। পৃষ্ঠা-১১ 
হুত্ত রত্বাবল'-_-চিরপ্রীব ভ চার্ঘ পষ্টা-১৫ 

রাজধর্র_রাছেন্দশারায়ণ দেব 1771 পৃষ্ট ১৪ 

ধর্মবিবেচণাঁঁ_লেখক অজ্ঞাত [পৃষ্টা-১৫ 


২২৫. 
২২৬, 
২২৭, 
২২৮, 


৯ ৩৯, 
২৪৩৯ 
নি ১৩ 
4৪, 
২৪৩, 
৯২৪৪, 
২৪৫, 


২৪৬, 


২৪৭, 


২৪৮, 
5২৪৯, 
২৭৩, 
7 ২৫১, 
4২৫২, 


71২৫৩, 


পথ-সাহিত্য ; পথ-পুস্তিক। 


তুলসীমাল্য ধারণ মীমাংসা-_রক্গাচারি স্বামী । ১২৭০ সাল। পৃষ্টা-১১ 
প্রার্থনা বিরোধীদের আপততিখগুন- ঠাকুরদাস সেন ॥ ১৭৮৪ শক। পৃষ্ঠা-১১ 
কাণী পঞ্জিকা লেখক অজ্ঞাত । ১২৮০ শাল। পৃষ্ঠা-১৫ 

প্রাযশ্িত্তান্তে অব্যবহাধতা, বিচার-__কানাইলাল মুখোপাধ্যায় ॥ ১৩০২ 
সাল। পৃষ্টা-১৫ 

চুপীর দেওয়ান মহাশয়-_লেখক অজ্ঞাত ॥ ?--71 পৃষ্টা-১৫ 

শিশ্রীহরি পবিভ্রাত্মা_ শ্রীনাথ ঘোষ ॥ ?-711 পৃষ্ঠা-১৬ 

অবোধ প্রবে!ধ-__মহেশচন্র রায় ॥ ১২৯৮ সাল। পৃষ্ঠা-১৬ 

জাতীয় সম্মিলনী সঙ্গীত-_সামুকলচন্দ্র চটোপাধ্যায় ॥ ?--১৮৯০। পৃষ্ঠা- 
সুক্ষ কালিকয!_-বরদাদাস বন্থু ॥ ?--১৮৯২। পৃষ্ঠা-১১ 

পঞ্জিক৷ সংস্কার...__লেখক অজ্ঞাত ॥ ?-১৮৯৩। পৃষ্টা-৮ 

সীত। সমরশায়িনী-_-যোগীন্দ্রনাথ তর্কচুডামণি ॥ ?--১৮৯৯। পৃষ্টা-৩ 
শ্ররুষ্ণলীলারসসার-_-লেখক অজ্ঞাত ॥ ১২৮৮ সাল। পৃষ্টা” 

একটি প্রশ্ন এব. তার উত্তর-_ছ্িনেত্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ 1? ॥ পৃষ্ঠা-১৫ 
প্রবন্ধমাল। (১ম)-_-হিরালাল দাস ॥ ১৭৮৪ শক। পৃষ্ঠা-১২ 
মাণকুপ্ধ-__লেখক অজ্ঞাত ॥ ১২৯০ সাল। পৃষ্ঠাঁ১৬ 
গৌরীগীতিকা--লেখক অজ্ঞাত ॥ ১২৮ন সাল। পৃষ্টা১১ 

অসতী বিধবার-..--লেখক অজ্ঞাত ॥ 111 পৃষ্টা-১৫ 

হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থাঁ_লেখক অজ্ঞাত ॥ 111 পৃষ্টা-৭ 
আধ্যাত্মিক পটল-_বিষ্ণচরণ ভট্টাচার্য ॥ ?--১৮৯১। পৃষ্ঠা-৯ 
বর্ষাণ_-লেখন অজ্ঞাত ॥ ?--21 পৃষ্ঠা 

বিজয়া _কুষ্ণলাল সরকার । ?--১২৮৬ সাল। পৃষ্ঠা-১২ 

বসন্তে বসন্ত--অমৃতলাল গুপ্ত ॥ 11 পৃষ্ঠা-১৬ 

ত্রিদিব £ষণ বা রাগপ্রকাশ--সরোজকান্ত মুখোপাধ্যায় ॥ ?--১২৮৭ সাল। 
পাষ্ঠা-১২ 

ভারতমাতা--কিবণচন্দ্র বন্দোপাধ্যার ॥ ?--১৮৭৩। পৃষ্টা-১৪ 
স্ব্গীরৌহণ-_লেখক অজ্ঞাত ॥ ?--11 পুষ্টাঁ১০ 

এই কি সেই ভারত-_নটেন্ত্রণাথ ঠাকুর ॥ ?--১২৮২ সাল। পৃষ্ঠা-৭ 

কি ভয়ানক-চন্দ্রকান্ত রায় ॥ ?--১২৭৯ সাল। প্ৃষ্ঠা-১৬ 
ছুগগোৎসব-ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ॥ ?--১৮৯১। পৃষ্টা-১২ 

মধুর চুষ্বন-_লেখক অজ্ঞাত ॥ 7১৮৮৪ 1 পৃষ্ঠা-১৮ 


পরিশিষ্ট 


4২৫৪, 
২৫৫০ 
কই ৫৬০ 
২৪৭. 
৮, 
৫7, 
শীঁ২৬০, 
২৬১, 


২৩১২০ 


২৬৩, 


২৬৪, 


৭৬৩৫, 
শঁ ২৬৬, 
4২৬৭, 


হায় কি সর্ধনা* -দ্বারকানাথ মিত্র । ?--১৮৯১। পষ্ঠা-১৮ 
জননী আমার-_লেখক অজ্ঞাত ॥ 1১২৭৯ সাল। পৃষ্ঠা ১১ 
রমণী- লেখক অজ্ঞাত ॥ 111 পৃষ্টা-১২ 

মহারাণী-_লেখক অজ্ঞাত ॥ ?-711 পৃষ্ঠা-১৬ 

একজিবীশন বর্ণন_লেখক অজ্ঞাত |! 171 পৃষ্ঠা-১৯ 
স্বরেন্দ্রবিজয়- লেখক অজ্ঞাত ॥ ?--১২৯০ সাল। পৃষ্ঠাঁ১২ 

বড় মজার কথা__জামালউদ্দিন ॥ ?--১২৯৩ সাল। পৃষ্টা-১* 
হরিকীর্ভন-_তারাত্রদ্দকথক চুঁড়ামণি। ?--১২৯২ সাল। পৃষ্ঠা-১১ 
মদনমোহন জীউর নিগুঢ তব-বিপিনবিহারী বন্দোপাধ্যায় । ?--১২৯৬ 
সাল। পৃষ্ঠা-১৬ 

হরগোরী মিলণ-_-লেখক অজ্ঞাত ॥ ?--১২৯০ সাল। পৃষ্ঠা-১৩ 
আগমনী--লেখক অজ্ঞাত ॥ ?--১২৮৭ সাল। পৃষ্টা-৬ 
বিজয়া-_লেখক অজ্ঞাত ॥ ?--১৯৮৭ সাল্‌ ॥ পষ্ঠাঁৎ 

সঙ্গীত লহরী--অবিনাশচন্দ্র মিত্র ॥ ?--১২৮৬ সাল। পৃষ্ঠা-১৬ 
নারীর ষোলকল-_নন্দ মুন্সী ॥ ?--১৮৮২। পৃষ্ঠা-১৬ 


সামান্য কিছু বইয়ের তালিকা দেওর1 হলো। আরও প্রচুর ক্ষীণায়তন ( ১০ পষ্টার 
মধ্যে ) বই উনিশ শতাব্দীতে মুদ্রিত হয়েছে । করেকটি এমন বই তালিকাতৃক্ত হয়েছে 
তার পৃষ্ঠা সখ্য! ১৬-এর সামান্ত ছুই-এক পৃষ্ট! বেশি । অসতকিত অবস্থায় বইগুলির নাম 
তালিকায় প্রবিষ্ট হলেও পরে কাটতে গিয়ে মায়া লাগলো । মহাকাল তো এইসব 
বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে লেখকদের তো বিতাডিত করেছেনই ; সামান্ত অসতর্কতার মধ্যে তারা 
যদি একট্‌ বেচে থাকবার স্থযোগ পান, তাতে ক্ষতি কী? দুই-এক পৃষ্ঠা বেশি লেখ কি 
তাদের অপরাধ ? 


থ. বিশ শতাব্দীর কয়েকটি পথ-পুস্তিকার প্রসঙ্গ 


বিশ শতাব্দীর কয়েকটি পথ-পুস্থিক! থেকে কিছু রচনার নির্র্শন তুলে দিলাম । গত 
দশ বছরের মধ্যে এওলি রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে 1 


॥ গদির গ্যাড়াকল- নিত্যগোপাল রা ॥ 


“( গ্রান ) আধুনিক সুর 
এমন মোদের দেশ হয়েছে আহারে দুঃখের শীমা মাই 
সারাদিন উপোষ করে বিকেলে জবের রুটি খাই ॥ 


৮* | পথ-সাহিত্য ; পথ-পুস্তিকা 


চালের দাম বেড়ে গেল দেখে, 
ভুট্টার থিচুরী খায় অনেকে । 
এ দুঃখ কার কাছে জানাই__ 
গদী নিয়ে লড়াই বেধে গেল 
কত লোক অকালে প্রাণ দিল! 
এখন বলো কোথায় মোরা যাই” 
একই পুস্তিকায় আড়াই পৃষ্ঠার মধ্যে একটি তিন অস্ধের দৃশ্য সম্বলিত নাটক! তাতে 
আবার সঙ্গীতও আছে । নাট্যাংশের নমুনা দিই ।-- 
“২য় অন্ধ প্রথম দৃশ্য 
কাচাগোল্প। বাহির বাটি বসিয়া পত্রিক। পড়িতেছিল, হঠাৎ কাচাকলণ ও কান] বেগুনের 
প্রবেশ । 
কাচাকলা দোহাই বন্ধুবর আমাদের থাকিবার স্থানি দিন। 
কাচাগোল্লা-কে ও আপনি আনুন আম্তন আপনারা গদি থেকে চলে যাওয়ার পর 
মনট। খুবই খারাপ। 
কানা বেগুন--দেখুন ভোটের পর থেকে অনেক দিন বিদেশে ঘুরছি, আর পারি না 
এবার মনে করেছি আপনার সঙ্গে যুক্ত করে অধর্মরাজের কাছে যাব ।৮--ইত্যাদি | 


॥ কালের হাওয়া_ধীরেন মৈত্র ॥ 


সিনেম| দেবীর প্রণাম 8 
“সবমঙ্গল। মঙ্গলো কাননবাল। সমাগতা 
স্বাগত মধুবালাং কাক, নিশ্মি স্বার্থ সাধিকে 
শরণে) সুরাইয়া সদা স্থৃচিত্রা সেন নমস্ততে |” 
এই পুস্তিকায় সিনেমা সংক্রান্ত বাংলা পছ্ে একটি বিশিষ্ট ছন্দ বিন্যাস আছে-_-যা 
অনেক পথ-পুম্তিকা-কার গ্রহণ করেছেন৷ ছন্দের নমুন1,- 
“পেটে ভাত জোটে না কি কারখানা দেশটা হল ছাই 
হৃতচ্ছাডা টকী এসে সংসার কর! দায় 
টকীর এমনি ধারা 
টকীর এমনি ধার পাগল করা ঘর কুলের এ সতী 
স্বামী ভক্তি দুরের কথা সন্ধ্যায় শ1 দেয় বাতি 


কত চোখের ঠারে 
কত চোখের ঠারে পাগল করে কত সুবক্ধ ঘণ 
হায়ার মাছষ সজীব প্রাণে দিচ্ছে জালাতন 
তখন ওর কলে 
ভখন ওর। বলে যাযে চলে বাধা ন। মানিব 
টিকিউ বাবুর পক্রসাগুলো পহুন? বেচে দিব 
টকী দেখতে হবে 
টিকী দেখতে হবে বাধা দিলে বাপের বাড়ী যাবে! 
তোমাক আমি ডাইভোনস কবে অন্ত ঘর করিবে! 
সেযে আইনে আছে 1” শ্ইতাদি | 


॥ কোথায় এমন দছেশ- জীকুমার পণঠক ॥ 


একটি কবিতা তুলে ধরছি । সম্পূর্ণ টাই দেও হালো 17 
“তোমরা কি চেন ভাই হরিদাস পালকে 
দমদম বেলেঘাট। »য খাকে শালকে। 
কেরাণীর কাজ করে কোনও এক অফিসে 
কোনও ছিনই কোন কিছু করেনিক দাবী সে। 
ঝাশাটি হানতে ক মিছিলেতে যায় নি 
কোনও দিন কোন পার্টির কোনও চাদ! দেয় নি 
অফিসের বড়বাবু বলে যাহা করতে 
হস্বিবাবু করবে তা হয় যদি মরতে । 
কত হুল হানাহানি কত বোমা ফাটল 
্বাধীনতা স্থুক থেকে কত দিন কাটল । 
নড়ে জলে হবিবাবু কাজে ঠিক যাচ্ছে 
ছেলে মেয়ে বউ নিয়ে আধপেট? খাচ্ছে । 
মুখ ফুটে প্রতিবাদ কোনও দিন করে নি 

- বাঁচাটাই বড় কথ! আজও সে ত মনে নি। 
দেশে কেউ হরঙাল বন্ধ কেউ ডাকিলে 
হরিবাবু অফিসেতে বিছানাটি বগলে । 
ব্লি তারে হরতালে না গেলে কি হয় না? 
হর্রিবাধু বলে যান প্রাণে আত্র সফ্ না । 


০ 


পথ-সাহিতা : পথ-পুদ্িকা 


তোমর। কি বন্ধ করবে দেখ গিয়ে বাড়িতে ? 
ছুই দিন খাওয়! বন্ধ চাল নাই হাড়িতে। 
চুলে তেল দেওয়] বন্ধ, দেখ চুল রুক্ষ 
ছেলেটা অন্থখে পড়ে কে বুঝিবে দুঃখ । 
জাম! কাপড কেনা বন্ধ ছেড়া জাম] পরেছি 
ছেলে মেয়ের লেখাপডা তাও বন্ধ করেছি। 
এক বেলা! ভাত বন্ধ সেত কবে হয়েছে। 
রুটিটাই বন্ধ হতে বাকি শুধু রয়েছে । 
ছেলেটা বেকার বসে কাজ কষ্ট পাচ্ছে 

কত কল-কারথান। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে | 

খাছ খাও] সেত ভাই বা রণ বন্ধ 

মদি আসে রাজনীতি তাই মুখ বন্ধ । 
সিগারেট বন্ধ করে বিডিট।কে ধরে।ছ 
বিটা বন্ধ করে মুস্কিলে পডেছি। 
উত্সব পিধাহ বন্ধ কারে বাঁড়া খাই ৮ 
হুধ ঘা তাও বন্ধ বহুদিন খাই ন!| 

আমি মন্ত্রী হতে পারি নি কেরাণী একছ্বনা 
খাদ যা খাই পাজরের হাড় দেখ যায় গোনা । 
ভষ হয় ফ্যামলী মেম্বার বেডে যায় একজনা 
তার আগে মোর ঘুচাও যন্ত্রণা । 

বন্ধ সেত প্রতিদিন চলছে ও চলবে 

যতদিন এই পাল পটোল ন তুলবে |” 


কবিতাটির শিবোনাম “হরিদাস পাল” । গৌরী সেনের মতো হরিদাস পাও 


বাঙালী সমাজে হ্থনাম-ধন্য | 


॥ ম্াকলির শেষলীল। _বিজয়কুমার মগুল ॥ 


পুস্থিকাটির নেষ কতা “মহাকলির শেষ” থেকে কিছু অংশ উদ্ধংত করছি 1 


“সপ বরষের নারী যুবতী হইবে 

“বম বরষের শারী ছেলে প্রনবিবে ॥ 
এক মায়ের গে কন্তা অগণিত হবে | 
য়ে শাহি হবে ভার লটারা হইবে ॥ 


এক যুবার সপছু সাত যুবতী ছুটিবে। 
ঘেরিয়! সকলে তারা পিরীতি করিবে ॥ 
চৌদ্দ বরষে লোকে বৃদ্ধ যে হইবে । 
সতের বরষে সবে ভবপারে যাবে ॥ 

৬ ইঞ্চি মামুষ সবে ধ্রাধামে হবে| 
আকদী বাডারে সবে বেড তলিবে ॥ 
সেইদিন কলিযুগ শ্ষে ভয়ে যাবে । 
শহামার্গে গুমু মু শব্দ পড়িবে ॥ 
উড্ডিষ্যার মধ্যে বিশ্বযুদ্ধ ঘে বাধিবে | 
জগন্নাথ ভারে খিল আপনি পড়িবে ॥ 
পাঁণবাটী ছারে দেলী ছাডিয়! পালাবে । 
কাটামুণ্ড বার বার ডাকিতে লাগিবে ॥৮--ইত্যাদি | 


॥ নারীর আচরণ- কানাইলাল বিশ্বাস ॥ 
নারীর আচরণ কেমন হপযা উচিত এ সম্পকে প্রচর পথ-পুস্মিকায় প্রসঙ্গ যেমণ মাছে, 
তেমনি মাধুদিক পাবীরা যে লিপিথগামিনী-সেটা দেখাবার চেষ্টাও অনেক পুম্তিকায় 
আছে । নারার আচরণ সম্পর্কে এই পথ পুস্তিকাটি থেকে সামান্য অ'শ তুলে ধরছি ।__- 
“শরার আচরণ রেখ স্মরণ কানাইলাল পলি 
“রজার সম্মুখে যদি শাবী ফেলে কুলি 
শিশুর 'বছানায় বসে মাত পিতা খায় 
দিছে দিতে ও শিশ্টর আমু কমে যায় 
চায়ে যদি ঘুমে? শিঞ্চ কোলে লয়ে পায় 
সানাদি করে শালী মুখে জল দিবে 
ভাগ্যবতী সেই নারী লক্ষমার সমান হবে 
হজা কাপড় যি নাবী বৌদে শুকাইীতে দেয় 
ল্লে। থাকতে নেয় »। ঘরে পেচার দষ্টি হয় 
চল ছান্দিরা পা শেলিয়া ঘসে নিরালায় 
লক ভাই দুরের কথা গলক্ছতে পায় (-ইত্যাদ।, 


॥ স্বামী সেবা বিবি দোলনা খাতুন ॥ 


কভারে একটি পদ্য আছে”_ 
“গ্যামীই পরম ধন সুদ অবলার, 


»-+% 


৮৪ পথ-লাহিতা ; পথ-পুস্তির 
লিখিয়! ভগিনী-করে দি উপহার | 
ৃষ্ঠমান দেব স্বামী অবলার প্রাণ, 
কায়মনে কর সেবা চাও যদি ত্রাখ।” 

গ্রন্থের মধ্যেও সেই গ্বামী সেবার কথা, 

“রমণী রতনে স্বামী হইলে বেজার 
ধর্ম কর্ম সব মিধ্য। জ্বীবন অসার । 
গ্বামী ধর্ম হ্বামীকর্ম, স্বামী অলঙ্কার 
বসনে ভ্ষণে জেনে দ্বামী মুলাধার ॥ 
নয়নের ছুটী তারা জেনো, স্বামী জ্যোতি, 
থাইতে শ্রইতে জেনো স্বামীর শকতি । 
হদি-স্বরে উঠে যত আনন্দের ধার, 
স্বামীর স্মরণে তাহে জেনে! সবাকার ॥*---ইত্যাদি । 


॥ বিষ্বের ছড়া -অর্ধচক্দ শোস্েরী ॥ 
প্রথম কবিতা বা “অভিবাদন” £-_ 
“নাই ভারতে এমন মিলন বিয়ের মিলন সম, 
প্রিয়তষে, প্রিয়তমা, প্রিয়তম মম | 
নাই ভারতে এমন বাড়ী বিয়ের বাড়ীর লম, 
প্রিয়তমে, প্রিয়তমা, শ্রিঘতম মম । 
নাই ভারতে এমন ঘর বাসর ঘরের সম, 
প্রিয়্তমে, প্রিযুতমা॥ প্রিয়তম মম | 
নাই ভারতে এমন রঙ্গ বিয়ের রঙ্গ সম, 
প্রিক্তমে, প্রিয়তমা, প্রিয়তম মম ।” 
“বরের উদ্দোস্তে দিদিমার হেয়ালী ছড়ার” পমুনাঁ_ 
১. “পুরুষের পেটে পুত্রের জন্ম 
২. মেয়ের গজালে! দাড়ী। 
এ ছড। না বলতে পার তো 
নাক কেটে নিতে পারি ।” 
। উত্তর--১, পুরুষের পুত্র, বাঁড়া তাল গাছের মোচ? 
২. মাদী ছাগলের দাড়ী |) 


জর 


পন্জিশিষ্ট 
“বরের ছড়া হেঁয়ালীর” পমুণা £- 
৩. "শুয়ে শুয়ে দেয় না গো সে' দেয়না বসে বসে 
দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেয় তে! দেয় হাট বাঁজাবের পাশে ॥ 
মনের মত দেয় তো দেয় পোড়া বাডীর কোণে 
তাল করে দেয় তো দেয় উলু খাগড়্ার বনে ॥ 
 উত্তর---৩. কুকুরের প্রশ্বাব ) 
পথ-পুস্তিকাটির আরম্ভ 'এবং শেষ পরিণতি লক্ষা করুণ । 


॥ কাজিদাসের কেঁকালী--কৈলাশচজ্জ চক্রবভী ॥ 


“প্রশ্থ ৩. একটুখানি ঘরে চুনকাম করে 
এমন মিষ্বী নাই, যে ভেঙ্গে গডে।” (ডিম) 
প্রশ্ন ৪. হাসতে হাসতে আসছে তুষি ঠাটা করতে মোকে 
আমার শ্বশ্বু বিয়ে করেছে তোষার শ্বশুরের মাকে 
ভেবে দেখো মোর পনে কি সম্বন্ধ হয় 
উপহাসের পাী কিনা জানিবে নিশয় ।” ( জামাই-শাশুড়ী ) 


॥ ফ্েশকে বাঁচাও- শ্রীকুমার পাঠক ॥ 
রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি 'লালিকা*র । পারিডি ) উদ্ধাত্তি দিচ্ছি ।-_- 
“টাকা চাই 
যদিও শান্তি শাহিকে। আমার এ অস্থবে 
হৃপিওট মাঝে মাঝে যায় থামিয়| 
যদিও খরচা দিয়েছি অনেক কম করে 
তবু মাঝে মাঝে উঠছি নিজেই ঘাষিয়। 
মহ আশন্ব1 দিয়েছে দেখা এ সংলারে 
মানুষের মত যায় শা বীচিয়া থাক 
তবু হে বন্ধু ওরে ও বন্ধ মোর 
ৰাচিতে হলে টাকা চাই আরও টাকা ।” 
.. জর্থ নৈতিক .দিক থেকে নিপীড়িত পথ-পুষ্থিকার রূসিকদমান্ধের যনে বলা ৰাহছল্য 
“টাকা সম্পর্চিত এই কবিতা নিশ্চরই শ্লাবেদন শ্ৃষ্টি করবে । টাকা? নিয়ে অনেক 
পর্থ-পুত্তিকাতেই বিভিন্ন ধরনের কবিতা আছে । 


৮৬ পথ-লাহিভা : পথ-পুস্তিকা 
॥ কজির বৌ-বেণুপদ দে ॥ 


পথ-পুস্তিকাটির আরম্ভ এভাবে হয়েছে+_ 

“শুনুন বন্ধুগণে একমনে শুনুন দিযা মন, 

আধুনিক ষ্টাইলের কথা করে যাই বর্ণন | 

এ. যে কলিকাতা ২ শয়কো যাতা৷ সহর অঞ্চল, 

সেখানে হচ্ছে ভাইরে আজব গ্যাডাকল। 

কত ষ্টাইলের ছেলে ২ যাচ্ছে চলে সিনেমার এ হলে, 

বই হাতে নিয়ে বাবু প্রেমিক! নিয়ে চলে | 

বাবুধ কোট. কোন) স্ট ২ পায়ে বুট হাতে ঘড়ি আদ! 

কলেজে পড়ে অষ্টরস্ভা শুধু মেে চাটা 1৮ ইত্যাদি । 
পথ-পুষ্ভিকার পক্ষণশীলঙাব কথা! আগেই বলেছি । কলেজায় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত 

রসিক সমাজ্জের কাছে এই গাতী৭ কবিতাখ নিশয়ই মাবেদন আছে । 


॥ অফুরত্ত ভালবাসা জেহের উদ্দীল মোল্লা! 


মলাটে পন্য £- 
“৬াট] পানি উজগা” ধাধ 
বুডা মাহষ পাগল হয় |” 
কাহিনী বশনার ধাচ এবকম £-_ 
“তাহাব তিন পুত্র ২ শুণামাত্র উঠিল গাক্ষষ 
বাধে তৈবণ ছেলে ভগ্নী কবিত চায় বিয় | 
পড় বদ্ধ কবে ২ বাখে ঘবে যাইতে না দেখ বাঙ্চিবে 
স্বফী এখন ঘবেব ভিতব খালি চিস্তা কবে । 
ছেলে ঠিক কবিল ২ দিন পিল বাবে স্তক্রবাণে 
চিন্তায় ২ স্থফীব শরীর কিছু নাহি আব। 
বাডীর চাকব ছিল ২ ঠিক করিল ১০ টীকা দিয়া 
পত্রথানা দ্যা মাইল অতি বাস্থ হইয়' । 
তাতে লেখা ছিল ২ গেল দেখা বিষয় শক্রবারে 
আগের দিন বাত ১২ টা আসবে তৃমি চলে ।”-- ইত্যাি 
এই কাহিনী পড়ে “বুড়া মানুষ” কথণো পাগল হযেছে কিদা জান! নেই তবে বনিক 
সমাজ তৃণ্ধি পেয়েছে ঠিকই । 
( পথ-পুদ্বিকার মধো স'খ্যাপ্রীতি রক্ষণশী* তারই বৈশিষ্ট্য) 


॥ বিষ্বে যদি করতে হয, সুর থেকে দুরে--জেহের উদ্লীল মোল্লা ॥ 
পয়সা-প্রশত্তির একটি গান £- 


“পয়সা নাই যার মরণ ভাল এ সংসাদেতে 

পয়সার জন্য গণ-মান্ত কেউ করে প1 জগতে । 

পয়স। নাই যার মরণ ভাল এ সংসারেতে, 

পন্সা আছে যার ঘরে খাটার স্থদের কাণবাবে | 

লঙ্কা! পোড়ায় বাডছে স্ুুডি দুধে কি কণে, 

তাখা পয়পার জোবে মাতষ মেবে খালাস পা আধালতে, 

পয়সা শাই যার মরণ ভাল এ স"সারেঠ 

পুরুষেধ পযস। হীন হলে ঘরের নৌট। কি বলে। 

তোর পাল্লায় পণ্ডে আমাখ হা গেশ জলে, 

তোরে দেখলে আঙ্মা খায় বে ঈলে। 

ঝাটা মারতে হয় ঠোর মুখেতে, 

পয়স] নাই থা” ম্রদ পাল এ স*সারেতে।৮-ইত্যাদি | 
কবিতাটির মধ্যে রসিকবগ তাদেখ ।*জেদের মলেব কথাই খুজে পাবেন । 


উদ্ধৃতি প্রচুর দেও] যায় বিশ্িন্ন পথ-পুশ্টিক। থেকে । এবারে সন্ প্রসঙ্গে আসি । 
পথ-পুস্তিকার যেগুলিখ ১ধো আকর্ষণীয় কাহিণ আছে, সেগুলির শামকরণের গতিবিধি 
দেখাবার জন্য কয়েকটিপথ-পুন্তিকাব পাম উল্লেখ করছি ।-_ 

১. জামাইবাডী শশুরের ডাকাতি "দাড় তরফে লেখা বাবাকে জেলে দিয়া 
কি রুপেতে স্বামীর প্রাণ ঝাচাধ (-_মাঝাণি হয়দে লেখা ৮-'জেহেপ উদ্দিন মোজা! | 

২, ১৮ই্ভুন মঙ্গলবার ঝাডঙামে। মাঝারি হগায়ে লেখ শাবীর হাতে ঢ্যান্জী 
ডাইভার ডাকাত জঙ্ধ (-_নড় হরফে প্খা - প্রবীপকুমার রাষ। 

৩. সতী মুরজাহানের হজ্ঞ৩ তম ৭। মাঝালি ইবফে লে । মণণা পাখীর সাক্ষী 
(বড় হরফে লেখা 1--জেহের উদ্দী* যোল্ল! । 

৪. অর] ছেলের বিয়ে -_প্ হরফে লেখ। ) কির্রপে প্রাণ ঝাচাল । সাধারণ হরফে 
লেখ!) তাহার বিবরণ ( মাঝাবি হরফে লেখা --মহাদেবন্দ্র সাহ 

৫. ১২ দিনের ছেলেব সঙ্গে ১২ বৎসরের মেয়ের বিবাহ (মাঝারি হরফে লেখা ) 
রূপবান কন্ঠার (বড় হরফে লেখা । কবিতা (মাঝারি হরফে লেখা মন্থর আলি 
মোজা । 


টি পথ-দাহ্ছিতা £ পধ-গৃত্তিকা 


৬. ছেলের ম্বাংস কেটে রদ্ধন ৷ বড় হরফে লেখ! ) সতীনের ছেলেকে কেটে ম্বাংস 
খেতে দেয় ্বামীকে ( মাঝারি হরফে লেখা )--্প্রবীণকুমার রায় । 

এই ছয়টি বইয়ের ব্লকগুলি দেখা যাক। এগুলি প্রচ্ছদের (? ) ওপবে মুদ্রিত। 

১, 'আযরুণার। সামনে একটি পূর্ণাবয়ব মেয়ে চুল আচড়াচ্ছে। (বিজ্ঞাপনে যা 
ব্যবহার করা হয় ) 

২, একটি মোটর গাডীব ব্লক' বিজ্ঞাপনের ব্লক । 

একটি কাকের ব্রক ৷ স্কুনপা্ঠা বইয়ের) এব" একটি মেয়ের মুবের পৃথক ব্লক 
( প্রসাধন দ্রব্যের বিজাপনে ব্লক । 

৪. একটা সাপের ছবি পাঠ্যপুন্তকেও ব্লক) এবং পৃথক একটা ব্রকপ্নাচের ঢডে 
«কটি পূ্ীবয়ন মেয়ে" বিজ্ঞাপনের অথলা বিয়েব পঞ্চ ছাপার জগ্না ছাপাণাণার স্টকে রাগ। 
মক ) 

4. সন্তান কোলে একটি নারীব ছবি ' নির্ঘাত পাঠ্যপুঘ্তকের ব্লক ) 

৩ একটি মেয়ের রান্না করা। ছবি ( এটিও পাঠ্যপুস্তকের ব্লক বলে মনে হয় ) 

পেডিমেড, রক ল্বহার পথ-পুস্তিকাণ প্রলাধণে একটি বৈশিষ্ট্য | 

সবশেষে পথ-পুন্তিকার ছুটি জনপ্রিত পণ্ উদ্ধত কণবার ইচ্ছ। জাগছে । প্রথমটি 
'ালো নয়” পগ্ঠ। পগ্ঘট অনেক পধ-পুস্িকাতেই আছে, ভবে বক্তব্যে কি কিছ 
পরিবর্তনও আছে । একটি দৃষ্টান্ত । আংশিক 1৮- 

“ভাল নয়--মিথ্যা কথায় নিজ দোষ ঢাকা 
ভাল নয়_-স্থামীন্্রীতে সর্বদাই থাক1। 


ভাল নধ- কুল নারীর নাটক তেল পড়া, 
ভাল পয়--কুল বধূর গান বাঞ্জনা করা ।”--ইত্যাদি। 
বেলের কামরায় পথ-পুক্তিকার এখন ভালো খাঙ্জার | তাই কবির মন্ধব্য।-্ 
“ভাম নয়---বি”1 টিকিটে রেলগাডীতে চডা 1” 
এর মধ্য দিয়ে “মামা'কেও তোষামোদ করা হয় বইকি। 
আম একটি পল্ভের উদ্ধাতি দিয়ে শেষ কছি। এটি হলো আহম্মক নিয় । সম্পূর্ণ 
পদ্থাটিই তুলে ধরছি--যদিও বিভিন্ন পুস্টিকায় যথেষ্ট পাঠান্তরও আছে। কারণ আহম্মক 
নির্ণয়ে কথির স্বাধীনতা আছে। 
“আইম্রক এক-_ 
যেজন ববান্তায় চলতে খালি রাখে টযাক 
'আহস্ম ছুই 


যেজন সথ করে চালে তোলে পু"ই 


৮ 


আহম্মক তিন-- 

যেজন ছোট লোকের কাছে করে খখ 
আহ্ম্দক চার--- 

যেদ্ধন স্বীর কথায় মাকে দেয় যার 
আহম্মক পাচ--- 

যেজন পরের পুকুরে ছাড়ে যাছ 
আহম্মক ছয়-_ 

যেজন ঘর জামাত? শ্বশুরবাড়ী রয় 
আহ্ম্মক সাতশ 

গিষ্ির সঙ্গে বাগড়া করে যে খায় না ভা 
আহম্মক আট-_ 

ধানের জমি বেচে যে করে শোবার থাঁট 
আহম্মক নয় 

যেজণ ঘরের কথ পরের কাছে কর 
আহম্মক দশ-.. 

থেজন সর্বগাই গিন্গির কথায় বশ | 


রসিক সমাজের কেউ আহশ্নক কিনা, সে বিচারের ভার তাদের নিজেদের ওপরেই 
ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। 


নির্দেশিকা! 


পরিশিষ্ট অংশের নির্দেশিক। বাহছুল্যবোধে বর্জন করা হয়েছে। 


নির্দেশিকা 


প্রস্তত করেছেন কল্যানীয়! শ্রীমতী নমিতা! ফদিকার | 


অকস্মাৎ বজপাত-_-৩২ 

অখিলচন্দ্র দত্ব--২৭, ২৮ 
অঘোরচজ্জ ঘোষ--২২, ২৫১ ৩৭ 
অঘোরচন্দ্র দাস ঘোষ ২২, ২৪, ২৫ 
অঙ্গন! প্রসঙ্গ _-২ . | 
অনস্তরাম মিপ্র--২৪ 

অবাক কলি পাপে ভর1-_ ৪৬ 
অবিনাশচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়-- ৩১ 
অবিনাশচজ্জ মিত্র--৪৮ 

অমরনাথ চট্রোপাধ্যায়-__-২৩ 
অসৎকর্মের বিপরীত ফল---৩৬. ৩৮ 
আকালের পুথি--২৬ 

আকেল সেলামী _ ২৩ 
আগমনী-_-৪৮ 

আজকের বাজার ভাও-_-২৪ 

আঙ্জগব জোল1--৩৮ 
আদর্শ-গৃহিশী--৪৭ 

আদিরস কাব্য---৪৭, ৬১-৬২ 
আনন্চন্জ্র কাইলাই-- ২৪ 
আননচরণ দাস---৩২ 
আনন্দময়ীতলার পাঠা চুরি--২৬ 
আব্খ,ল আজিজ -_-৩3 

আব্ধল রহিম--২৬ 

আমিনচন্জ দত্ত-২৫, ২৮, ২৯, ৩০, ৬৭ 
আমি হিন্দুমতে সাহেব হব---৪৩ 


আব কি বলদ গাছে ধবে---৪০ 
আর. এন. সরকার--"৩৯ 
আহম্মদ--২৮ 

মাহামক নামার পুথি _৪৭ 
ইচ্ছারাম সিংহ---২১ 

ইয়ং বেঙ্গল ক্ষুত্র নবাব-_-৪8৫ 
ঈশ্বরচন্দ্র সরকার-_-১৮ 


উপহার- ২৯ 

উপেন্জ্রু্ণ মগডল- -৩৪ 

উবাইদ্‌ জরা হর, 

উঃ বাবাঃ মামার বিচার--২৫ 
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--৩* 
উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় --২১ 
উরোতৎ বেছে রক্ত পড়ে.**--৪6৬ 


এই এক মজ্া--২২ 

এই এক হুজ্কুক-- ২৭ 

এক ঘরে ছুই রশাধুনি ৩৮ 
একজন ছুঃখিনীর বিলাপ--২৩ 
একি অসম্ভব ঝড়--১৮ 
একেই বলে গোল --২৪ 
এবার পূজার বড ধর্ম_-২৭ 
এবারকার অল্প মজা '*'---৩৩ 
এমন কর্ম আর করব ন1--”৩৬ 
এ মেক্সে পক্ষের বাবা-_-৪৩ 


নির্দগেশিক। 

এলোকেশী, নবীন, মোহস্ত-_-২৬ 
এস্‌. এন. লাহা---৩৭ 
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কপালের লেখা--৪৩ 

কড়ির পুণথি-_-৩১ 
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গৌরভূষণ মজুমদার---৩১ 
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ঘুখু দেখেছ ফাদ দেগনি-_৩৩ 
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জামালউদ্গিন--৪৮ 
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নগেজ্নারায়ণ রাক়---৩২ 
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শন ঝড়---১৯ 
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পোলের কবি--২৫ 

পোলেব উপ্লাতিহং 

পোলের পাচালী--২৫ 

প্রবল ঝটিকাঁ--১৯ 

প্রণয় বিচ্ছেদ--৩৫ 

প্রণয়ের ভালবালা---৪০ 
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প্রেম সাগর--৪২ 
প্যারীমোহন সেন--২৭ 
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শ্গমাতা---২৭৯ 

শধমাস জব্দ-_২০ 

পদ্গাত। শিয়ালরাজী--১৯ 
বানোয়ারীলাল গোম্বামী-_-৩৪ 

ধলধ মহিমা-২৮ 

পল মা তারা দাডাই কোথা--৪৭ 
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পনজ্ত আগমনে মহজের পিলাপ--২৬ 
বসন্ত উতৎ্মব--৪৩ 

বসন্তকুমার বন্দোপাধ্যায়--৩৬ 
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বনডবাদারের লডাই ২৩. 
খডবাবু--৪২ 
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বাধার ছেলের মা” ৩৪ 
বাবুদের দুর্গোৎসব---১৯ 
বাবুলাল শাথ-২২ 

বাহব। চোদ্দ আইন-_২১ 
বিজয়1--৩৪, ৪৮ 

বিষ্যান্থন্দরের লতুন টপ্পা-__-১৪ 
বিধবা বিবাহে শেষ ফল-_২১ 
বিপিন বিহারী দে--৪১ 
বিমলা--২৩ ূ 

বিষম সমস্ত্।--৩১ 

বিয়ে পাগলা--২৩ 

বিয়ের জন্যই জাতিট! গেল-_-২১ 
পুড়ো পাগলার বে-_-৩৭ 

বদ্ধ বেঠ) তপন্মিনী--৪৫ 
বেলুসে বাঙ্গালী বিবি--৪২, ৫৬১ ৫৮ 
বেলিক বামন--৪১ 

বেঠা গাইড-_-২০ 

বেশ্ঠা বিবরণ__-২১ 

বেশ্টাই সর্বনাশের মূল--২৬ 
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মকেল মামা_-৩২ 
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মণিলাল মিশ্র-_-৩৮ 
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অহ্শচজ্জ্র দাস €1---১৮, ২২১ ৩২ 
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